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ভূমিকা 


“বাংল। নাটকেব উৎ (ভি ও ক্রমবিকাশ” প্রকাশিত হইল। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে ১৯৪১ খ্রীন্টাব্দেব “গিখিশচন্দ্র ঘোষ 
লেকচাখাবকপে শামি যে সকল বক্তৃতা দিয়ীছিলীম তাহাই এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । বক্ততাদানে পর যথাসময়ে এই গ্রন্থেব 
পাগুলিপি মুদ্রাধন্ত্রে প্রেবিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মুক্তিলাভের 
সৌভাগ্য ঘটিল তাহাব ৬য় বসব পরে! শুনিলাঁম, বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
মুদ্রণ-বিভাগের নানা গৌলযোগই নাকি এই অসম্তব বিলম্বে কাবণ। 
এই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যুগে আমাদের বিশ্ববিদ্ভালয়ে এবপ 
অন্বীভাবিক গোলযোগ হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয এবং ভজ্জশ্য 
অন্নযোগ কবা৭ বোধ হয অনুচিত, কিন্তু এই বিলম্বেব ফলে আমার 
যেসকল অন্ুবিধ! হইয়াছে তাহার ই একটি পাঠকবর্গেব গোচিবে 
আনা 1হণ্য মনে কবিতেছি। এই ছয বুসর যে সাধারণ বসব 
চিল না তাহা বল বাঁছুলা । এই কয় বসরেব মধ্যে সমস্ত বিশ্বে 
সহিত আমাদেব দেশেরও অবস্থা সম্পূর্ণ পবিবতিত হইয়া গিয়াছে | 
এই পবিব্ত নের পহিত সঙ্গতি বক্ষাব জন্য এই গ্রস্থেবও নানা স্থানে 
কিছ কিছু পরিবতন কগা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু ইহাব যে 

ংশ পূর্বে ই মুদ্রিত হইয। গিয়াঙ্ডিল তাহার মধ্যে কোন পবিবত ন 
কবা সম্তভবপব ছিল না। €কেধল শেষাংশেব মঙ্ণকাঁলে মানে মানে 
এই সুযোগ কির়গ্পাবমাণে পাওয়া গিয়াচিল। ইহার ফলে উ-ষ 
অংশের মনে হয়ত কোন কোন স্থলে অসামঞ্জস্তাদি “দাঁষ ঘটিয়াছে। 
তাণ্তন্ন অল্পশ্বল্ল মুদ্রাকর প্রমাদ ও আছে । আশা কবি, এপ একান 
দৌষ লক্ষিত হইলে পাঠকবর্গ তাহাব কারণ বুঝিয়া ক্ষম। করিবেন । 

কিন্তু আব একটি কাবণে এই বিলম্বে জশ্গ আমি বাস্তাবক 
হুঃখিত। বাংলা নাটকেব উৎপন্তিকাঁল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত 
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ইহার ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা 
এই. প্রথম। কেবল বাংলা কেন, ভারতের আর কোন প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত নাটকের এরূপ ইতিহাস রচনার চেষ্ট' বোধ হয় ইহার 
পূর্বে আর কখন হব নাই। কতিপয় পাশ্চান্ত পঞ্চিতের দ্বারা সংস্কৃত 
নাটকের করেকটি “ইতিহাস” সঙ্কলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে 
উক্ত নাটকের ক্রমাভিব্ক্তির ইতিহাস বল! চলে নাঁ। সংস্কত 
নাটকের উৎপত্তির দুই একটি কিংবদন্তিমূলক তথাকথিত ইতিহাস, 
কতিপয় নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং তাহাদের 
রচনাকাল-নির্ণয়ের ব্যর্থ বা সফল চেষ্টা ভি আর বেশী কিছু 
সেগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচ্যপণ্ডিতগণ সাধারণতঃ এই 
সকল পাশ্চাত্যপণ্ডিতদেরই জনুবতী হুইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
ধাহারা কিছু অধিক গবেষণা করিয়াছেন, তাহারা অধিকাংশ স্থলে 
নাটকের রচনাকাঁলাদি লইয়াই বাদপ্রতিবাদে রত হইয়াছেন-_ 
সংস্কত বা প্রাক্ত নাটকের ক্রমবিকাশের ধাবা আবিক্ষারের 
জন্য কোন প্রগাঢ় চেষ্টার লক্ষণ তাহাদের গ্রন্থে দেখা যাঁয় না। 
স্থৃতরাং এই গ্রন্থ রচনাঁকালে আমি কোন মহাজনের পথ অনুসরণ 
করিবার স্থযোগ পাই নাই এবং তাহার ফলে প্রতিপদক্ষেপে 
আমাকে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা ও গবেষণার উপর নির্ভর করিতে 
হইয়াছে । এরূপ পদাঙ্কবিহীন বিদ্বসঙ্ল অজানাপথে এক 
অগ্রসর হওয়া যে স্ুখসাধ্য নয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার 
করিবেন। তাহার উপর আর একটি কারণ এই কাঁণ্যের দুরহতা 
সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়ীছিল। বাগালা জাতি ভারতের 
প্রাচীনতম জাতিগণের মধ্যে অন্যতম । অতি প্রাচীনকাল হইতে 
নানাদেশ হইতে আগত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ দ্বারা এই মহাজাতি 
গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে এবং বহু ধমবিপ্লব ও অসংখ্য রাষ্টরবিপ্লব 
ইহার কৃষ্টি ও সমাজের উপর স্থ স্ব প্রভাবের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। 
আমাদের নাট্যপ্রবাহও স্বভীবতই আদিমকাল হইতে এই পরিবতন্ন- 
শীল বিমিশ্র কৃষ্টি ও সমাজের অনুগামী হইয়া চলিয়া আসিয়াছে । 
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স্থতরাং ইহার উৎপত্তির মূল-উতস অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের গহনবনে প্রবেশ করিয়া পথপ্রদর্শকের অভাবে 
নিজের পথ নিজেই প্রস্তত করিয়া লইতে হইয়ীছে এবং ইহার 
অভিব্যক্তি-শৃঙ্খলের যে সকল অংশ হারাইয়া গিযাছে বা লুপ্ত হইয়াছে, 
যুক্তিসঙ্গত অনুমানের সাহায্যে সে সকল অংশ পুরণ করিয়া লইবার 
চেষ্টা করিতে হইয়াডে। এরূপ স্থলে ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছুমাত্র 
বিচিত্র নয় এবং সম্ভবতঃ আমারও কোন কোন স্থানে তাহা হইয়াছে । 
অবশ্য আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পুবে সংগৃহীত তথ্য- 
গুলিকে বত্ুসহকারে বিচার-বিশ্রেষণপুর্বকষ যাহা সত্য বলিয়া আমার 
ধারণা হইয়াছে কেবল তাহাই গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু তাহ'র ফলে 
(যে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রান্ডিশ্রন্য হইয়াছি এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আমার 
কখনও হয় নাই। তস্ভিন সর্বর স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করাতে 
আমার অনেক সিদ্ধান্ত প্রচলিত-মতের বিরোধী হইয়াছে এবং এমন 
অনেক কথা আমি বলিয়াছি যাহ। সাধারণের নিকট নিতান্ত অভিনব 
বলিয়া বোধ হইবে। স্থতরাং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
গতানুগতিকতায় ীভাঁবা অভ্যস্ত তীহাঁরা তাহাদের চিরপোষিত 
সংস্কার ত্যাগ করিয়া আমার এই কল নৃতনমত যে সহজে গ্রহণ 
করিবেন এরূপ ভরসা আমি করিতে পারি না। এইজন্য নিরপেক্ষ, 
বিশেষজ্ঞ ও সবজনমাহ্য সমালোচকদের দ্বারা আমাব যুক্তি ও 
সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি বিশেষভাঁবেই 
অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থটি সময়মত প্রকাশিত হইলে এ পরীক্ষা 
এতদিনে হইয়া যাইত। আমিও তদনুসাবে নিজ ভ্রমগুলি সংশোধন 
করিয়। লইতে পারিতাম। এই প্রাচীন বয়সে ইহার পর আর তাহ! 
সম্ভব হইবে কি না জানি না। 

কিন্তু ভবিষ্যৎ যাহাই হউক, অতীতে আমার এই দীর্ঘজীবন 
যে আমাকে একটা বিষয়ে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছে তাহা আমি 
কতঙ্চিত্তে স্বীকার করিতেছি । কলিকাতায় সাধারণ নাঁটাশালা- 
প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েক বগুসর পরেই ইহার সহিত আমার পৰিচয় 
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আ'রম্ত হয় এবং পরে নানা কারণে সে পরিচয় ক্রমশঃ খুবই ঘনিষ্ঠ 
হইয়া দীড়ায়। এইরূপে এই রঙ্গালয়ের ও এখানে অভিনীত নাটক- 
সমূহের ক্রমবিকাশের গ্রথমাবধি সকল পধ্যায় খুব নিকট হইতে 
পধ্যবেক্ষণ করিবার স্থযোগ আমি পাইয়াছি। তগ্তিন্ন নানা রঙ্গালয়ের 
পরিচালকবর্গের অনুরোধে এই ব্যাপারে নেপথ্যে একটা প্রয়োজনীয় 
ংশও আমাকে বহুবতসর যাবৎ গ্রহণ করিতে হইয়াছে । স্থতরাং 
প্রাচীন ও মধ্য যুগের নাটকের আলোচনাকালে আমাঁকে যে সকল 
জটিল সমস্তাঁর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। 
এই কারণে আমি বত মানযুগের নাটকাদি-সম্বন্ধে অধিকতর দৃঢ়ভাবে 
মতপ্রকাঁশে সাহসী হুইয়াঁডি। এ যুগের যে সকল ঘটনাদির উল্লেখ 
আমি করিয়াছি সেগুলি প্রায় সমস্তই আমি স্বয়ং প্রতান্ম করিয়াছি, 
অথব1 সাক্ষাওভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অবগত হইয়াছি। 
তাহারা সকলেই আমার বন্ধু ছিলেন, স্ৃতবাঁং এ সকল ঘটনার সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কিন্তু মন্ততয ও সমালোচনাগুলি 
অবশ্য সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের । সেগুলির গ্াযাতা সঙ্গন্ধে। বিচার 
করিবার ভার রহিল সন্গদয় পাঠকবর্গের উপর । 
কিন্তু আশা করি পাঠক ও সমাঁলোটকগণ সকল সময়ে মনে 
রাখিবেন যে, বাংল নাটকসমুহের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত একটা বিবরণ 
দেওয়া এ গ্রন্থের মখা উদ্দেশ্য নয়, পরচ্ছ ইহা আমাদের শাট্য- 
সাহিত্যের অভিবাক্তির ইতিহাস । স্ুতরাণ আমাদের বন্ত নাটকেরই 
উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কেবল যে সকল 
নাটক ও ঘটনা আমাদের নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাঁশে সহাফতা 
করিয়াছে, কিংবা উহার প্রগতির পথে বাঁধা স্যগ্ি করিয়াছে, প্রধানত 
সেই সকল নাটক ও ঘটনারই আলোচনা ইহাতে করা তইখ্াছে। 
সেই সঙ্গে আমি প্রত্যেক যুগ-পরিবর্তনের কারণ নিদে শপুবকি 
কিরূপে নাটকপ্চলি নবযুগোপযোগী কপ ধারণ করিয়াচে তাহ! 
দ্বেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । সেইজন্য ঘে সকল নাট্যকার নুতন 
কিছু দান কনিয়া আমাদের নাট্যসাহিত্যের পুিসাধন করিয়াছেন 
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কেবল তাহাদের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর! 
কর্তব্য মনে করিয়াছি। কিন্তু জীবিত আধুনিক নাট্যকারগণের 
এরূপ দান সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও নাঁন! কারণে তাহাদের 
কাহারও নাম উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি নাই । তাহারা সকলেই 
আমার ন্মেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র, স্থতবাং আশা করি তাহারা আমার 
অভিপ্রীয় বুঝিয়। এ ক্রুটি মার্জনা করিবেন । 

নাট্যজগতে আমাদের এই প্রগতির যথা্থ মূল্য ও স্বরূপ নির্ণয়ের 
জন্য তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়! 
আমি এই গ্রশ্থমধো পাশ্চান্তয নাটকেরও উপত্তি ও ভ্রমবিকাশের 
একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্গিবিধ্ক করিজ্াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এই ইতিহাসের আলোচনাকালে পাশ্চান্তা এতিহাসিকদের সহিত 
আমি সবর একমত হইতে পারি নাই । পাশ্চান্তেরা সাধারণতঃ 
গ্রীক নাটক হইতেই এই ইতিহাস আরন্ত করেন, কাবণ শ্রীস- 
'দশকেই ঠাহারা তাহাদের সকল কুগ্রির ও সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া 
মনে করেন। ইউরোপের বাহিরের কোন দেশ হইতে গ্রীল তাহার 
বুষ্টিব কোন অংশ লাঁভ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বোধ হয় 
ঠাহাদেৰ আত্মসম্মীনে আঘাত লাঁগে। এমন কি, শ্রীসদদেশ যে 
কেবল ইউরোপের আদি-গুরু নন, পরন্থ প্রাচাদেশীয়েরাও যে 
তাহাদের নাটকাঁদির আদশ গ্রীস হইতে পাইয়াছে, ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য তাহাদের মধো অনেককেই ব্গ্ দেখা যায়। তাহার! 
বলেন, নাটভিনয় ব্যাপারটা প্রাচীনযুগের ভারতীয় জনগণে” সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত ছিল, স্থতরাং গ্রীসদেশের মত এখানে সেকালে কোন 
“জাতীয়” নাটকের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই সকল 
পণ্ডিতের মতে, সংস্কত নাটকই প্রথম ভারতীয় নাটক, আর তাহ! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পীকনাটকের জন্মের বশত বসর পরে। 
কিন্তু সে নাটকও “জাতীয়” নাটক ছিল না, কাঁরণ সাধারণ জনগণের 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে নাট্যরসের কিঞ্চিন্মাত্র 
আস্বাদ লাভ করিতেও আমাদের দেশের জনসাধারণকে ইহার 
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পর নাকি আরও দেড়হাজার বসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল ! 
এই মত যে সত্যের উপর প্রতিষঠিত নয়, পরস্ত অজ্জানসম্ভৃত, 
তাহা আমি এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমি 
দেখাইয়াছি ষে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল নাট্যপ্রবাহই একটি মূল- 
উত্স হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া একই ভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । একস্থান হইতে উৎপন্নকিস্তু বিভিন্নমুখী_ নদীসমূহ 
যেমন দেশভেদে বিভিন্ন প্ররুতিসম্পন্ন হয়, তেমনই একই উৎস 
হইতে উৎপন্ন নাটাধারা বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্নরূপ ধারণ 
করিয়াছে । কিন্তু পৰীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মলতঃ 
তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । 

প্রকত কথা এই যে, মানবের যে সহজাত চিবন্তন বুস্তি তাহাকে 
উৎসবে মাতায় ও এইরূপে নানা ললিতকলা শ্ষ্টি করিতে 
তাহাকে প্রণোদিত করে তাহা সন্ত্রই সমান। প্রস্তরযগেব অসভ্য 
মাঁনবগণ-কর্তৃক গুহাগাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলির সহিত আধুনিক- 
কালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রসমৃহের তুলনা করিয়! 
দেখিলে এই সত্যই আমর! উপলদ্ধি করিয়া থাকি । যে বু 
মানুষকে প্রথমে কেবল “নৃত্ত” করায়, তাহাই ক্রমশঃ “নৃত্য”রূপে 
বিকশিত হইয়। শেষে “নাট্য” স্িকরে। আমি প্রমীণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে, গ্রাক সভাতার জন্মের বনুপূর্বেই এদেশে এই 
নাটাস্গি হইয়াছিল এবং যে “শিবোঁৎসব” এই নাটকের জন্মদাতা 
তাহা সম্ভবতঃ আমাদের এ অঞ্চলের বণিক ও ওপনিবেশিকদের 
দ্বারাই পশ্চিম অঞ্চলে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আমি ইহাঁও 
দেখাইয়াছি যে, গ্রীকনাটকের ন্যায় আমাদের দেশের নাটক যে 
কেবল গণ-নাট্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা নয়, পরন্তু বনু" 
বুসরব্যাপী প্রবল লিজা তীয় প্রভাব সত্বেও বতমানকাল পধ্যন্ত ইহা 
ইহার জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই। কালক্রমে কতকগুলি 
দোষ আমাদের নাটকে ও রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু বিলাতী নাটক এবং রঙ্গালয়ও যে সে সকল দৌষ হইতে 
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মুক্ত থাকে নাই তাহা আমি দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ এই সকল 
দোঁষ মানবচিত্তের স্বাভাবিক দৌর্ল্য হইতে উৎপন্ন এবং মানুষ 
এ বিষয়ে সর্বত্রই সমান। স্থতরাং আমাদের এ সকল দৌষ দেখাইয়া 
পাশ্চান্তয নাটক ও রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠিত প্রমাণ করা যায় ন7া। মার 
আমাদের নাটকের মাদ+ও যে পাশ্চান্ত নাটকের আদর্শ অপেক্ষা 
কোন অংশে হীন নয়, তাহা মামি পাশ্টান্তাদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্য- 
সমালোচকদেরই মত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
কিন্তু সেইসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছি যে, নানা 
কারণে আমাদের রঙ্গালয়ের ও নাটকের উন্নতি শাশানুরূপ হইতে 
পারে নাই। সেই জন্য, কি উপায়ে এই উন্নতি সাধন করা 
যাইতে পারে তাহা আমি গ্রন্থের উপসংহার-ভাঁগে সংক্ষেপে বিবৃত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 'আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতিকামী 
স্থধীবর্গের দৃগ্গি এদিকে আপতিত হইলে ভাঁমি থে নিরতিশয় শ্থী 
হইব তাহ! বল। বাল্য । 

পরিশেষে একটা কথ। বলা আবশ্যক মনে করি। এই বয়সে 
এই দুরূহ ক?গ্যের ভাঁর গ্রহণ করিয়া আমি বে দুঃসাহসের পরিচয় 
দিয়াছি তাহার মূলে ছিলেন আঁমাঁদের বিশ্ববিগ্ভীলয়ের বতমাঁন 
রেজিস্ট্রার আমার পরম ন্েহভাজন শ্রীমান্‌ সতীশচন্দ্র ঘোঁষ, এম.এ.। 
তাহারই অদম্য আগ্রহ আমাকে এ কাধ্যে নিয়োজিত করিয়াছিল । 
স্বতরাং এই গ্রন্থের লভ্য নিন্দাস্তরতির অন্ততঃ কতকট'! অংশ থে 
তীাছার প্রাপা তাহা স্বীকীর করিতেই হুইবে। 


উ্রীহ্মন্সখক্গোহন্ন অস্ত 


সূচীপত্র 


পৃষ্টা 
প্রথম অন্যান্য নাটকের উৎপত্তি--প্রাকৃমার্ষযুশ ও 
আর্ধযুগ-- 
জাতীয় দেবতার পুজা উপলক্ষো উৎসবরত ভক্তগণের নুত্যগীত 
হইতে নাটকের উদ্ভুব-স্ুর্যাদেবই সর্দেশের আদিদেবত_ 
ক্রা্তিবৃত্তে শর্ধ্যদেবেব পরিভ্রমণ খতুভেদে নানা উৎসবের জনক 
--এই হেতু শ্যাত্রা” শব্দের দ্বিতীয় অর্থ শউতৎ্স্ব” ও ভুতীষ অর্থ 
শনাট্যাভিনয়'--পরপর্তী কালে হর্মদেবের শিবমুর্িধারৎ- নিশির, 
মাত়দেবী উমা, ও কুমাব এ মুগেব সার্বদেশিক দেবতা--কুমারেব 
্নুগ্রহণ ও তীহার “বজয়লা* উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবদ্ধয়ই 
সেকালের প্রধান জাতীয় উৎসবস্াগ্রীষ্টমাস ও ঈসা পক যণীক্রমে 
এই চঢুই স্ট'সবেবই পববর্তী খ্ীষ্টান-রূপ--শিধোংসবে শনুঠিত 
নতাগীত হইতে নাটকেব জন্মতেত শিবের শনটবাজ” উপাধি- 
লাভ-গ্রাচীন অস্ত্র বাঁ দ্রাবিড জাতি 'চাবতে শিবপৃক্গা ও 
শিবোতসসন্বে শ্রবতক--মোভেঞোদাঁডো হইতে গ্াপ্ু নানা শিব- 
মুতি ইহার প্রমাঁণ- আমৃতফলদাতা “ক্ষীবনবুক্ষ” বাশবোধি ভ্রম 
তলে অবন্থ্ধ এশবমুতি এই সকল মুতির মধ্যে প্রধান 
মোহেঙঞ্েদাজোব নতাশল কয়েকটি মৃতি সম্ভবতঃ উতৎসবগ 2 
শিবভক্তেব গ্রতিমৃতি- দক্ষিণ ভারে পচলিত কয়েক প্রাচীন 
নতা প্রাচীন দ্রাবিড জাতর মুন্যাঁতনযের প্রততিকপলাশ্াবাবিষয়ে 
এই প্রান আনার্ধসানি মাধজাতির গুক- আর্দিগেব ত্রাস্থে ই 
স্বীকৃত--আযগণকত্তক শিবের দেবত্ব-স্বীকাবের পব আর্য বা 
সংস্কৃত নাটকে গ্রকৃত অভুাদয়-_ আর্ধদের নাট্যা'ভনয় উপপক্ষো 
রৌপিত *ডজরদ * বা "ইন্দধবজ” প্রাচীন জীবন-বুক্ষের *তীক- 
অনাধ “তক্ষক” বা সৃত্্রধারগণ প্রাচীন আধাদ গরু বঙগমঞ্চ-নিমতা 
ও মঞ্চাধ্যক্ষ--বিদ্বান্‌ ও অভিজাত-সম্প্রদায়-কতকি পুষ্ট হওয়া 
ফলে সংস্কৃত নাটকেব ক্রমোন্নতি ও চরমোহকষলাভ ৮? ১২১ 


৮৪০ 
পৃষ্টা 


ন্িতীম্্র অন্য্যাশ্র- বঙ্গবাসীর বৈশিষ্ট্য--বাংলা নাটকের 
প্রাচীন-হতিহাস উদ্ধারের উপায়--পাশ্চান্তয নাটকের 
উৎপত্তির ইতিহাস-_ 


বঙ্গীয় কৃষ্টি ও নাট্যকলাদির প্রাচীনত্ব ও বঙ্গবাসীর অনন্ঠসাধারণ 
বৈশিষ্টা-- প্রাচীন বাংলা-নাটকের লোপপ্রাপ্তির কারণ বাল 
নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস-সঙ্কলনের বিবিধ 
উপাঁদান---পাশ্চাত্ত্য নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই সকল 
উপাদানের অন্ঠতম--গ্রীকনাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশেব 
ইতিহাস-__মধ্যযুগের খ্রীষ্টান নাটকের ক্রমবিকাশের ধারা গ্রাচা 
ও পাশ্চান্তা উভয়বিধ নাটক একই ভাবে উৎপন্ন ও বিকাশপ্রাথ ২২-৩৭ 


তুতীস্তর অধ্যান্র-বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ-_মপ্াযুগ- 


জাতীয়-উতৎসবে গীত দেবস্তরতিবাচক নানাবিধ কু ক্ষুদ্র গানেৰ 
পর্বতে দেবতার কোন বিশেষ লীলা অবলগ্ছনে প্পালাগাঁন" 
গাহিবার প্রথা! প্রবত ন--পালাগান গ্রীক ও বা'লা উভগ্নবিধ 
নাটকেরই আদিরূপ--সংগভীত প্রাটিন বাংলা পালাগান ও 
গীতিকাবোর মধ্যে দশম শতাব্দীতে রচিত “শূন্টপুরাঁণ* প্তীচীনতম 
- বৌদ্ধযুগেব শেষভাগে আবিভূতি শন্বাদী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 
দেবতা ধর্মঠাকুরের লীলা অবলম্বনে উক্ত পুরাণ রচিত--নৃতন 
দেবতা ধর্মগাকুব-করঁক শিবের আসন অধিকার ও তাহাব ফলে 
শিবোৎসব ধর্মঠাকুরের পগম্তীরাউৎসব” বা শগাজনেশ পরিণত-- 
যু্গভেদে সর্ধদেব বা শিবঠাকুবের ঈদৃশ রূপান্তর চিরন্তন ব্যাপাব 
বরিশাল হইতে প্রাপ্ত “হুর্্যমজল” নামে একটি পালাগানে 
সূর্যদেবের এই ক্রমিক রূপাস্তরের সুষ্পষ্ট চিহ্ন বতগান- সম্ভবতঃ 
এই পালাগানটি বৌদ্ধযুগের পূর্বে রচিত এবং পরে নান! 
লেখক-কণৃক রূপাস্তরিক্ত--নাটকের অঙ্কুর ও সেকালের কৃষক- 
সমাজের চিত্ররপেও ইহ! বিশেষ সুল্যবান্--এই সকল পল্লিগীতি 
বৃহত্তর মঙ্গলকাব্য-সমূহের অগ্রদূত--বৌদ্ধতাস্ত্রিক যুগে প্রাচীন 
যাতৃদেবীর মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতি নানারূপে 
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পৃ্ঠ। 
আবিভাব ও ত্ীহাদের মহিম! প্রচাবার্থ বিবিধ মঙ্গল-কাব্যের 
উদ্তব-_বৌদ্বতান্ত্িক যোগীদের শক্তি ও মহিমা-ব্যঞ্জক নানা 
কাহিনীর প্রচার--তন্মযো ময়নামতী ৭ গোপীচন্দ্রের কাহিশীব 
অসাধারণ জনপ্রিয়তা-হেতু তদবহ্ুম্বনে দেশের সর্বত্র বহু গান, 
গীতিকাব্য ও নাটকের স্থষ্টি-মধ্যযুগের পূর্ববর্গীয় মুসলমান 
কবিগণ রচিত পল্লিগীতিসমূহের নাটকীয় ভাবসম্পদ--“পঞ্চালী” 
বা “পাচালী* গানের পঞ্চ অঙ্স--এই সকল অঙ্গের ক্রমিক 
বিবতনের ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি-যাত্রাগান প্রথমে 
নিরবচ্ছিন্ন গীতিনাট্য, পৰে গগ্-পদ্ময় সংলাপাদির সংষোজনফলে 
পূর্ণ নাটকে পরিণত-_ নেপাল হইতে সংগৃহীত মধ্যযুগের বাংলা 
নাটকগুলি এই ক্রমবিকাশপদ্ধতির নিদশন-_শিবোৌতসব উপলক্ষ্যে 
রচিত বসপূর্ণ ছড়া] ও হাম্তরসাত্মক নাটিকাগুলি প্রহসনজাতীয় 
নাটকের অগ্রদূত ্ রর ৩৮--৫৯ 


চতুর্থ অধ্যাম্রবতমান যুগের সুত্রপাত- সাধারণ 
নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা 
নাট্যশালাব গঠনপদ্ধতির সহিত নাটকের রচনীপ্রণালীর ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ--গ্রীকনাট)শান্ত্রের কয়েকটি বিধিনিষেধ গ্রীকনাট্যশালারই 
বৈশিষ্টে।র ফল--পাশ্াত্ত্য নাট্যশালার ক্রমিক বিবতনের বিববণ 
প্রাচীন ভাবতেব দ্বিবিধ রঙ্গালয়-_- ১) বাঁজন্টার্দির ভবনে 
মঞ্জাবশিষ্ট হঙ্কীণ নাট্যশালা ও (২) বারোকারীর আসরের গ্তায় 
সম্পূণ্ূপে অবারিতদ্বাপ্গ শুপ্র“ম্ত সাধারণ রঙ্গভূমি--জাতীয় 
উৎস উপলক্ষ্যে নাট্যাভিনয়ের পক্ষে শেষোক্ত রঙ্জালয়ই 
অ্ধকতর উপযোগী এবং সেই কারণে এদেশে যাত্রার লোপসাধন 
অসম্ভব ও অবাঞ্জনীয়--*থিয়েটাপীশ যুগের আবির্ভাবের কারণ- 
সমূহ--১৭৯৬ সনে স্থাপিত লেবেডেফের *বেঙ্গলী থিয়েটার” এই 
যুগের অগ্রদূত--১৮৩১ সনে প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিয়েটার” প্রথম 
বাঙালী-পরিচালিত থিয়েটার--১৮৫৭ সন হইতে বহু সৌখীন 
থিয়েটারের আবির্ভাব--এই সকল থিয়েটারে অভিনীত নাটকাবলী 


৮%০ 
পৃা 
»-রামনারায়ণ, মধুস্দন, দীনবন্ধু ও মনোমোহন এযুগের প্রধান 
_নাট্যকার--পন্তাশন্তাল থিয়েটার” প্রথম স্থায়ী সাধারণ নাট্যশালা 
--জাতীয়ভাবোদ্দীপক আন্দোলনের ফলে নান! দেশপ্রেমাত্মুক 
নাটকের 'আবি9াব--নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেশ্রনাথ) 
প্রমথনাথ প্রভৃতি ৮, **, ক *** ৬০---৮৯ 


পিছন অধ্যাম্র-বত মান যুগের আদিপর্ব- 

নবধুগ পুরাতন-ভিত্তির উপর স্থাপিত--পথিয়েটারী* নাউক 
যাত্রার নাটকেরই নবরূপ--আঁমাঁদের চিরস্তন সঙ্গীতান্ুরাগ যাব 
নাটকের ন্তায় থিয়েটারী নাটকেও প্রতিফলিত--কিস্ত ক্রসের 
প্রতি অন্ুরাণ আমাদের বৈশিষ্ট নয়, পরস্ত ইহ1 সাবদেশিক-- 
“বেঙ্গল থিয়েটার” ও “গ্রেট স্তাশন্তাল থিয়েটার”--মধুস্থদন ও 
দীনবন্ধুর পরলোকগমন্র পর আমাদেৰ নাটক ও রঙ্গালয়ের 
দর্শা--অমৃতলালের প্তিলতপণ মাটকশ এ অধঃপতনেব একটি 
স্বন্বর ব্ঙ্চিত্র-এই সক্কটকালে রঙ্জালয়ে গিরিশচন্দছেণ স্থায়ী 
ভাবে যোগদাঁন--সার্বজন্ীন নাট্যরচনাফ তাহার দক্ষতা--সর্বজন 
প্রিয় নাটক-রচনার “জন্য রঙ্গালয়, আভনেতা ও দর্শকবৃন্দের প্রতি 
মুগপৎ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা--এদেশে পৌরাণিক ও ধম মূলক 
নাটকেব জনপ্রিয়তা---এরূপ নাটকের নাটকত্ তত ৯০-৮১৩৫ 


আটটি তপ্রযা-শিরিশ-যুগবাংলার রঙ্গালয়ে ও নাট্য 
সাহিত্যে গিরিশচজ্দের দাঁন-_ 
গিরিশচন্ত্রেরে নাট্যপ্রতিভার অসাধারণত্ব--তাহাঁর বছুবংব- 
ব্যাপী শিক্ষা, সাধনা ও অভিগুতা--পৌরীণিক নাটবের গতি 
তাহার আশৈশব অনুরাগ-পৌরাণিক নাটকই ভাহাক প্রথম ও 
শেষ সফল নাটক--ভীহীপ পৌরাণিক ও ভক্ভিরসাজ্বক নাটকা- 
বলীই তৎকালান মৃতপ্রায় বঙ্জালয়েগ জীবনদাত'--াহারু 
সামাজিক ও এতিহাসিক নাটকসমুহের বৈশিষ্ট)--তিশি শ্বভাবতঃ 
আদর্শবাদী ও বস্ততীস্ত্িকতার বিপেধী-_নিংস্বার্থপ্রেম, ভগবস্তুক্ভি, 
নিক্ষীম কম? নারারণজ্ঞানে জনসেবা, আত্মত্যাগ প্রভৃতির আদর্শ- 


৮৩/ ০ 
পৃষ্ঠা 


প্রদর্শনই তাহার নাটকসমূহের প্রধান লক্ষয--তাহার বাঙালী 
মনোবুত্তি-স্থানকালপাত্রোপযোগী ভাষা-ব্যবহারে ও গীতরচনায় 
তাহার অসামান্ত পটুতা--তাহার দার্শনিক মতবাদেব আলোচন! ১৩৬--১৮৪ 


সঞ্তস্ম আধ্যান্স _গিরিশোত্তর যুগ 


বসরা অমুতলাপ--বাজকৃষ্খচ ও অতুলঞ্ষ্ত--ক্ষীরোদপ্রসাদ-_ 
তাহার নৃতনত্ব--আমদের নাট্যপাভিত্যে ও রঙ্গালয়ে তাহার 
বিশিষ্ট দান---ছিজেতলাল--তাহাঁব নাটকসমূহ্থের দোষগুপের 
আলোচনা-_পবান্ত্রনাথ--শাট্যকারবপে তীহাগ বৈশিষ্ট্য 
অপগেশচস্দ্র, যোগেশচগ্্র ও সমসাময়িক জনপ্রিয় অন্যান্য নাট্যকাৰ 
_ যোগেশচন্দ্রেব “সীতা” নাটকের বিশেষত্ব-আমাদের রঙ্গালয়ে 
ওপন্যা|সকদেব দান--বঙ্চিমচক্্র ও শরত্চন্দ্র--জনপ্রয় দেশ 
প্রেমান্মক নাউকসমুহেৰ অন্মম অন্থকরণেব ফলে নাট্যসাহিত্যেকর 
ও বঙ্গালয়ে অধোগ ত -পশাট্যাঙ্িনয় আহন*শ ও তাহার 
প্রাতক্রিযা। ১৮৫---২২৫ 


অসস্রন্ম অন্যাস্স- আধুনিক যুগের নাটক ও তাহার 
ভন্মাতর উপায় - 
নাট)জগতেব নবপধ্যায রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্তপট ও আলোকাদিএ 
ক্মোনাত-নাটক ও অভিনয়কপাঞ্ উপ এহ সকল উন্নাতর 
প্রাঙাক্রখা_ সন্মোধ আগমন ও তাহাব সাহত প্রতিযোগতাব 
ফলে বঙ্গালযের ও নাটকের পানা পরিবত ন--নবপর্ধযায়ের 
নাঃকসমূহের পোষগুণ আলোচনা -আমাদপেব রঙ্গালয়ের ও 
নাটকে ভাবনা উন্নতির উপাধ্ানাট করচন্গ প্রণালী সন্বন্ধে 
|বশেধগদের উপঞশাবলী ও পেঞাপব সটাঞ্চ বাখ। আমাদে 
নাটক ও নাট্যালয়ে্ উন্মতিসাধশবিধয়ে বিশ্ববিগ্ভালয় ও শিক্ষা 
বিভাগেব কতব্য -প্রাথনক বিগ্ভাপবসমুছে আবস্তকল ও 
অভিনযশিক্ষাদাীনেব আব্গ্রকতী " ২২ ৬--২ই৬৬ 


ক্স পপ 


ল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রথম অধ্যায় 
নাটকের উৎপত্ভি_-প্রাক আর্ধযুগ ও আর্ধযুগ 


উনবিংশ শঠাব্দীব বঙ্গীয নাট্যশালাব ইতিহাস সন্তোষজনক ভাবে 
সংকলিত হঈযাছে। কিন্ত্বু বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও কুমবিকাশের 
উততিভাস-সন্থন্জে এ কথা বলা চলে শী! অথচ এবপ ইতিহাস- 
₹কলনেব প্রয়োজনীয়তা সকলেই মন্বভন কিয়। থাকেন, কাবণ 
অতীতকে না জানিলে বর্তমানকে ঠিক বোঝা যাখ না। কোন নদীর 
গভি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে তাহীব মূল উত্স এবং যে সকল উপনদীব 
সংযোগে তাভাব পুষ্টি সাধিত ভইধাছে শাহ।ব অনুসন্ধান করা সাবশ্বাক 
হয। জাতীয় সংস্ক্তিব ধারাও নদী-প্রবাগ্ের ন্যাষ। একটা উত্স 
হতে বহির্গত ৩ইথা পৰে নানা-দেশাগঠ উপধাবাব দ্বারা ঈহ্থা 
পুষ্ট হয এবং তাহাৰ ফলে কোন কৌন স্থানে মুশধারাটিব এপ 
পণিপর্তন ঘটে যে তাহাকে চিনিবাধ উপাগ খাকে না কিন্তু এন্প 
গাহান্তুক পবিবঠন যখন মুলধাবাটি ক্ষাণ গবস্ায থাকে কেবল 
»খনই সংঘটিত হতে পাবে। নতুপা প্রবাহটি একবাৰ পবিপুষ্ট ও 
শঞ্শাঁলা হ্যা! উঠিলে আব একটি সমশক্তিশালা প্রনা5 আসিবাও 
শাঠাব 'বশ্যষে কপান্তধ ঘটাইতে পাবে শা? যমুনার অগাধ কালো 
দল গঙ্জ-গভ্ভে প্রবেশ করিযঝাঙ্ছে বটে, কিন্তু পে জগ্য গঙ্গা বণের 
কোন ব্াঠিরম হইয়াছে বিয়া বোধ হয না গামাদেক জাতীয় 
সংস্কৃতির গটি ও প্রকিৰ আলোচনাকালেও 
আমবা এই সঞ।টি বিশ্ষেভাবে উপলদ্ধি করি। 
কত বিজাঠীয সংস্কঠিত না এদেশে প্রবেশ 
কবিয়াছে, কিন্তু মামরা সে সকল উদ্পসাহ *বিযাও নিজত্ব হাবাই 
নাত । আঁমবা দেখিণ, আমাদের কুষ্টিব এই চিবস্তন বৈশিষ্ট। গামাদের 
নাটাকেও পুণভাবে বাক্ষত হুইযাছে। 

এতিহাসিক্মাত্রেই স্বীকাব করবেন যে, পুথিবাপ প্রাচানতম 


আামাদেব নংক্কতিব 
বৈশিগ্কা 


২ ংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জাতি-সমুহের মধ্যে আমরা। মন্ততম। আধ্জাতির ভাবতে আগমনেব 
বহুকাল পূর্ব হঈতে বাঙ্গালী জাতি বঙ্গদেশে বাস করিতেছে ৷ মার্ধদের 
সহিত সংক্রণেব পুবে তাহারা প্রধানতঃ প্রাচীন দ্রাণিড জাতিরই 
একটি শাখা ছিল এবং সহজ সহ বগসর তাহার! তাহাদের নিজ 
স্বাতন্্য রক্ষা করিয়াছিল । এই প্রাচীন দ্রাবিড জাতি সভ্যতার কত 
উচ্চ স্তরে উঠিধাছিল তাহাব কতক পরিচয় আমরা মোহেঞ্জোদাড়ে ও 
হাধাপ্পার ভগ্রস্তপের মধ্যে পাইয়াছি। স্থৃহরাং আমাদেব সংস্কাত ও 
ভাবধারার মূল উত্স খুজতে হইলে আমাদিগকে সে প্রাকগাধ- 
যুগে চলিয়া যা5ঠে হইবে। কিছু আশ্চম্যের বিষঘ এঈ “ঘঃ আমাদের 
কৃষ্ঠির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইলেও এমন অনেকে 
মাছেন ধীহাবা তহার একটি প্রধান অজের--আমাদেখ নটকেব-- 

প্রাচানত্ব স্বীকার কবিতে প্রস্তুঠ দহেন | ভাভাবা 


আমাদের পাটকেৰ রি রান 

বলেন, হতব্ভী মাতকের অন্কণতণ্ড আামাদেখ 

প্রাচীন ্ 
শাডকব স্যটি হহথনাছে এব তাহা লাগুক 


55দুতচ্েন কষে টান হধবিজশি ক্ষত কাঙজালা | এনন টি, পবা হন 


যাজার সশ্তিও নাকি,ভহাপ নাডাব যোগ শত । আছি বাংলা নাটকেব 
একট নব অন্টাদের গীরবহানি করিতে চাঠি না, কিন্তু গন্রসঙ্ধান করলে 


দেখা যাইবে যে, বাংলা নাটক বাম্তবিপ এত আর্বাটান নম একটি 
প্রাটানতম উত্স হইতে ভহর ডণুপত্তি এবং নানা প্রণিকুল প্রশ্গাৰ 
সন্েও এখনও পর্ষন্ত ভাব সঙ্তি ইহার সণযোগ ছিন্ন হঝ নাই । 
প্রথমে সেই উদ্সেত কথাত আমি বলিব, নহুব' আমবা বাংলা শাউকেখ 
কুমবিকাশ ও তাঁহার বন্তমান গঠি-প্রকৃতির কথা বুঝিতে পারি ন।। 

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা বায়, জাতায় ধর্মোসবই নাটকের জনক | 
দেবীলরই ছিল প্রথম রঙ্গালয় এস” এক্তেবাই ছিলেন তাহাব প্রথম 
অভিনেতা | এই ধর্মোসবগ্থলি সর্বত্র একঈ 
কারণে উদ্ভৃত হইয়াছিল।| সেই কারণটি 
হইতেছে--আমাদের. জ্িজীবিষা-বাঁচিবার 
ইচ্ছা । জীবমাত্রেই চায় বাচিতে এবং সে-জন্য চাই যথেষ্ট পরিমাণে 


লৃতীয় ধর্মোৎমব 
নাটকের জনক 


চে 


নাটকের উতপন্তি- প্রীক্‌-আর্ষযুগ ও আধ্ুগ * 


খাদ্য । কিন্তু খাগ্ভও চিরকাল জীবকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না 
আজ হউক, কাল হউক, একদিন ভাহার 
জীপনের অবসান হইবেই। কিন্থু ব্যক্তিগত 
জীপন শেষ হঈলেও সে তাহার বংশধরগণের মধ্য দিয়! বাঁচিতে পারে। 
এইভগ্য খাদ্য ও সন্তান জীবে প্রথম কাম্য এবং যে দেবতার দয়ায় 
তাহ1 পাওয়া যায়, ঠিনিই মানুষের আদি দেবতা । 

প্রথমে সুধা বা সূর্যাধিষ্টিত দেণতাই উল্লিখন খাছ ও প্রঙ্জনন- 
শক্তিদাগ দেবতারূপে পূজিত হুইতেন। খতভেদে সুধ্যব তেজেব 
হাসবৃদ্ধির সি» যে প্রকৃতিদেবীব উত্পা্দিকা 
শক্তির ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে তাত মানুষ প্রথম 
হইতেই লক্ষা করিয়াছিল এবং ক্রাপ্তিবৃন্তের কোন বিশেখ স্থানে সুধা- 
দেখেব আাগমানে ফালে খন ধব্রাদেবা ফুল-ফল-শব্যসন্তাবে সবৃদ্ধি- 
শালিনা ভইয়া উঠিতঠেন, তখন অন্যান্য জাবের ভ্যাষ মানুষের হৃদয় ও 
মঙ্ানান্দে উদ্বেলিত ভইঘ। উঠিত এবং দলে দলে নরনারা নবজাবন্দাত। 
সধ্যদেবের মন্দিরে সমবেত হইয়া তাঠাদেক সেই প্রাণের আনন্দ 
দেবতাকে নিবেদন করি” । প্রথমে এ উত্সপেব পাধান আঙ্গ ছিল 
নৃত্য । পরে ছাই ক্রমবিকাশেৰ ফলে বীতিমত নাট্যাতিনয়ে 
পবিণত হয।) শমাদের প্রাচান নাট্যশাস্্রকারেবা বলেন, পৰ পর 
তিনটি সোপান অতিক্রম করিয়া এই পহ্ণিঠি 
সাধিত হইখাছিল ;-- প্রথম, 'নৃত্ত' অর্থাৎ 
ভালনয়াশ্রিত আঙজবিক্ষেপমান ; শাভার পণ 
“নৃত্য” হাথাৎ ভাবভাবযুক্ত পিবিধ-মুদ্রা-সাহাযো মুক অন্তিনয়সভ নতন ; 
. পরিশেষে, নাট্য আর্থাশ নৃত্যগীতসহ খাচিক ও সাত্বিপ আভিনয়। 
অন্বসন্ধান করিলে দেখ। যাইবে ধ, সকল দেশেই নাটকের উত্পঞ্ছি 
এই ক্রমানুসারেই হইয়াছিল | 

সকলেই জানেন, ক্রান্তিবৃন্ত ব। রবিপগের চারিটি সন্ধিস্থান আছে-_ 
কর্কটক্রান্তি, তুলাক্রাপ্ডি, মকরক্রান্তি ও মেষক্রান্তি। বর্তমানকাঁলে 
২১শে জুন তারিখে সূর্য্যদেব কর্কটক্রান্তি হইতে দক্ষিণাভিমুখে তাহার 


ধর্মোৎ্সবের উৎপত্তি 


আদি দেব গ--লুধ্যুদেব 


নাটকের টিন গাণীষ 
নও, পৃঠ্য ও শাটা 


৪ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


রথ চালাইয়! তিনমাস পরে তৃুলাক্রান্তিতে পৌছান এবং সেখান 
হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া তিনমাস 
পরবে মকরক্রান্তিতে উপস্থি»ঠ হন এখান 
হইতে তিনি উদ্তুরাভিমুখী হইয়া! ২১শে মার্চ তারিখে মেষক্রান্তিতে 
পৌঁছান এবং সেখান হইঙে আরও উত্তব দিকে আগ্রসব হইয়া ২১শে 
জুন তাবিখে পুনবায ককটক্রান্তিতে আগমন কধিধা পুন্যাত্রা আর্ত 
করেন। এইরূপে এক বগসরে তিনি সমস্ত পথটি ঘুবিয়া আসেন । 
এই জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে 'দংবতসর-কালচঞ” নামে অভিভিত করা হয। 
পথটি গোলাকার, স্ৃতরাং ইহার যে কোন খিন্দু 5ইতে বশসর আপ্ত 
করা যাইতে পারে । কিন্তু সুবিধার জন্য উপপিপিখিত চারটি সন্ধি- 
স্থানে কোন, একটি হইতে বশুপর আরস্ত কবা ভখ। গবশ্য অপ 
একই সময়ে নবধষাপন্ত হয় না। কোথাও মেধ-সং কাণ্ড ব বাস 
বিধুপ্দ দিন হইতে, কোণাও তুলা-সআান্ত বা শাবদ বিমবদ দিন 
হ5তে, কৌথাও্ড মকর-সংঞ্লান্তি হইতে, কোথাও 


সংবৎ্লব কালচঞ 


নববধাপপ্ডেব বিভিন্ন কীল 
কর্কট-সংঞান্ছি হহত বসব গণনা করা হয । 


অণ্বার একহ দেশে বিভিন্নকালে নখণযারশ্তের দিন বিশুন্ন হ5তে 
পারে। ভার ডপব গধন-৮লনের কলে বিবুবধ দানি শ্থিরতা থাকে 
না। বিধুবন্‌ ব ক্রান্টিপাত-খিন্রু বসবে কাঞ্চিদধিক ৫০ পিবলা 
করিধা পশ্চাদ্গমন কথাতে প্রতি ৭২ বসবে এক দিন কারয়া বিখুবদ 
দিন পিছাহধা ঘাষ। 

টদাভরণ-স্বরূপ গামাদেব বালা 1হসবেব কথা বলা যাহতে পাবে। 
এই বহসর মেষ-শংক্রান্তি হইতে গণন। কৰা হইবা খাকে। পুর্বে এক 
সমরে এ সংঞ্ন্তি ১লা বৈশাখে হই, কিন্তু অধন-চচান বশত, এখন 
তাহা ৭5 চঠৈত্রে হইয়া থাকে । শ্ুঙরাং নই চৈত্র (২১শে মার্চ) 
হইতে আগমাদেব বষ গণনা করা ডাঁচত, কিন্তু এরূপ ভাবে শাঝে মাঝে 
পঞ্জিকা সংস্কার কারতে গেলে নান! অস্থৃবিধ। 
ঘটে । আমরা সেজন্য অধন-চলনকে উপেক্ষা 
করিয়া নিরয়ণ গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি এবং প্রাচীন প্রথা মত 


নববখোত্নব 


নাটকের উতপত্তি--প্রীক্‌-আর্ধযুগ ও আর্যুগ ৫ 


এখনও আমর! চৈর্র-মাঁসান্তে চড়ক-পুজা ও ১লা বৈশাখে নববর্ষারন্তেব 
উৎসব করিয! থাকি । এইরূপে মামবা মকর সংক্তান্তির উত্সবও 
বডদিনে না কবিয। পৌষমাসান্যে কবিযা খাকি । বস্তঃ নববর্ধারস্থেব 
বা অন্যান্য উত্সবের দিন স্থানীযষ এঠিহ্া ও সুবিধা অন্ুসাবেই 
নির্বাচিত হইযা থাকে । সাধাবণতঃ দেশেব প্রধান শঙ্ছের বীজ-বপনের 
বা অঙ্কুবোদগমেব সময অথবা শশ্য গৃহজাত করিবার সমযই জাহীয 
উৎসবে প্রকুষ্টকাল বলিযা বিবেচিত হয। যাহা হউক, সূর্য্যদেবের 
গগনপথে যাত্রা ও ক্রাস্তডিবুত্তিথ বিভিন্নস্কানে আগমনের উপর এই 
সঞক্ল উৎ্সাবব কাল ও শছুপনক্ষে নাটাভিনয নিভবৰ করিত বলিষ। 
ক্রমশঃ যাঁনা, উত্সণ ও নাট্যান্িনয সমার্থক ভয়! ীঢাইযাছে। 

প্রগমে স্বয়ং সথ্যদেখই কালে নিয়ন্য। মহাকাল-কপে এই সকল 
উদ্পাৰ প্গিত হঈাতিন, কিন্তু পবে ঠাহাৰ গুণানলীব প্রতীকম্ববূপ 
'শবমুটি কলিত হয়। সকলেই জানেন, শিবের 
ছুই মু্ি--(১) পরর্ণবিগ্রহ্মুতি ; (২) প্রজাবর্ধক 
দেপশব প্রণাইস্কপ শিজমুতি। এই উভয মু্তেই তিনি অতি 
প্রাচাস কাল হইণত প্রজ্তি হইযা আসিতেছেন। এই পুজাব 
সাবজনীনতা ও প্রাচানহঠাব বিশেষ প্রমাণ এই যে, এদেশ হইন্তে 
আরম্ভ ববিবা ভমধ্যসাগবেন তীববর্তী সকল প্রাচ'ন দেশেই এই দুই 
মি নান স্থানে বিক্ষত হইয়াছে । আবিদ্ুত 
পিগ্রহ গুলি সর্বত্র এককপ না হলেও সেগুলি 
যে একই দেবতাব মুি তাহা সহজেই মন্মমান কবিয! লওয়। যানে 
পাবে। প্রাচানকালে এই পুজাব এইবপ সন বিস্তৃতি দেখিযা অনেকে 
অনুমান করেন যে, অনি প্রাচীনকালে ভা একস্থান হইতে বিভিন্ন- 
দেশে প্রচলিত হঠযাঙ্চিল এবং মোহেঞ্জোদাডোব গ্রস্তূপে প্রাচীনতম 
মৃতিগুলি আবিষ্কৃত ভওযাতে অনুমিত হয় যে, ভাবতেব পাঁগৈতিহাসিক 
দ্রাবিডজাতি-_অস্থবেঝ।--এই পুজাব প্রবর্তক 
ছিল। বণিখুক্ধিব জন্য এই জাবি বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। বিশেষজ্ভদেব মতে, প্রাচীন দ্রাবিভ বণিকবাই বো 


ল্য শিবমুতি পাঁবগু 


শিবপৃশ্ণর সাধতীমিকহ 


গাচীন দ্রাবিও সভ্যত। 


৬ ংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পণিঃ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন ; এবং জস্তবতঃ প্রাচীন ফিনিসিয়া দেশ 
এই পণিদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছল। 
ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ফিনিসিয়ান বণিকদের নিকট কত 
খণী তাহা সকলেই জানেন । তাহারা দেশ-বিদেশে বাণিজা করিয়! 
বেড়ীইতেন এবং এই্রূপে তাহারা ভীগাদের 
নিজ কুণ্ঠি ও সভ্যতা এ সকল দেশে খিস্তার 
করিয়াছিলেন ' কিংবদন্তী বলে, পাশ্চান্তা কুণ্টি ও সন্যন্তার জননী 
এথেন্ন নগবী প্রথমে তাহাদের দ্বারাই প্রতিষিত হইযান্ছিল। প্রাচীন 
গ্রীকৃবা এই ফিনিসিয়ান্দের নাম দিয়াছিল, “লাল মানুষ" । তাহারা 
রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিত বলিয়াই শাক তাহাদিগকে এই নাম 
দেওয়া হুইয়াছিল। কিন্তু রক্তবর্ণেখ সহিত শিবেরও সন্র্ধ আছে। 
দ্রাবিড় (তামল ) ভাষায় “শিবপ্,-শব্দের অর্থ বক্তবর্ণ। এই শব্দ ও 
নিরান্র হা শিব-শক মুলতঃ একই ধাতু হঠাত উত্তপস্ন। 
বর্ণ শিবকুমার গণপতিতে সুধ্যদেবহ যে কালক্রমে শিব ঠাকুবে পরিণত 
রি হইয়াছিলেন, তাহা উপরে বলিষাঠি | স্রচবাং 
প্রথমে শিবের বর্ণ প্রাতঃসুর্ষের হ্যায় রক্তবর্ণ ছিল পনিয়া অনুমিত 
হয়। এখনও পধ্যন্ত শিবকুমার গণপতি রক্তবর্ণরূপে কল্পিত ভয় 
থাকেন। খুব সম্ভব ফিনিসিয়ান্রা শিবপুক্ষক ছিল বলিয়া রক্তব্ণ 
পরিচ্ছদ বা পতাকা ব্যপহার করিত । সুতরাং দ্রাবিদ জাঁঠি কতকি 
প্রাচীন জগতে শিবপুজা-পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান 
করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হঘ না। সে ঘাহা হউক, প্রাচীন 
মিশরের ওসিরিস, গ্রীসের দিওমুসিওস (দেব শিব ), এসিয়। মাহনরের 
হিট্রাইট দেবতা তেশ্ব, জাপানের শিউম (শিব) প্রভৃতি দেবতা, 
যে আমাদের শিবের শনুরূপ দেবত। ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই | 
মোহেঞ্জোদাড়োতে শিব একা পুজা পাইতেন নাঃ পরস্থ তাভার সঙ্গে 
ছিলেন মাতৃদেবী অন্বা বা উমা এবং কুমার । 
এই মাতৃদেবী ও কুমারের সহিত মিশরের 
আইসিস ও হোরাস, গ্রীসের হেরা ও কুমার জিউস, ফিনিসিয়ার 


পনি ও ফিনিপিয়ান্‌ 


মাতৃদেবী ও কুমার 


নাটকের উৎপাত্ত- প্রাকআধষুগ ও অর্ধযুগ ৭ 


আম্টাট ও তাম্মুজ (বা আভোনিস ), এসিয়! মাইনরের বেলে ও 
অতিস, কার্থেজের সপুব্র টানিথ দেবী প্রভৃঠির আশ্চর্ঘা সাদুশ্া 
দেখিতে পাওয়। যায় । এই সকল দেবঙা-সন্বন্ধে কল্পিত কাহিনী গুলি 
মধ্যেও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্ট দৃষ্ট হয় । এই মাতৃদেপী মুল শিবেবই 
শক্তি ছিলেন, যদিও পরে তিনি কোন কেন স্থানে ধরিত্রা পা প্রকৃতি- 
দেবাতে রূপান্তরিত হন। কিন্তু তাহার অপেক্ষা কুমারের সহিহ 
আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অধিক সম্পর্ক, কারণ কুমারের 
জন্ম বা বিদয় উপলক্ষে যে উত্সব হইত তাহা ঠহতেই নাটকের 
উৎপত্তি হয়। স্বতরাং কুমারের সম্বন্ধে একটু বিস্তাপিহ আলোচন৷ 
আবশ্ঠক। মহাকবি কালিদাস ভীগাব আমর কাবা কুমারসম্ভবে 
থে কুমারের জন্মকথা বলিয়াছেন তাহার 
7 পৌরাণিক ও আাধ্যান্িক ভিন্টি হিন্ন একটি 
জ্যোতিষিক ভিত্তি লাছে। তুণা-সংক্রান্তির 

পব সুর্মাদ্ের যতই দক্ষিণ দিকে গগাসর হইতে থাকেন, ভুমগুলের 
উত্তবাদ্ধে ততই ঠিনি তেজোহীন হন এবং হাঠার কলে উদ্ভিদ ও প্রাণী- 
জগতে নিজীবতাব লক্ষণ দেখা দেয়। তখন আগাখাদের মত উত্তর- 
গোলকাদ্ধণাসাদের মনে হয় যেল সৃধ্যদেব জরাপ্র'প্ত ও শক্তিহার! 
হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু তিনি মকরক্রাপ্থিতে 
পৌছাইলে তাহার দক্ষিণায়ন শেষ হয় এবং তিনি পুনবার উত্তবাভিমুখী 
তন। উহার পব যতই হিনি উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে খাকেন 
উদ্ভর-গোলপাদ্ধবাঁসীরা ততই স্টাহাব ্রুমবদ্ধমান তেজ অন্ুতব করিতে 
থাকে শাহাদের বোধ হয় যেন সুধ্যদেব তাঠার হারান শক্তিকে 
ফিবিয়া পাইয়াঙেন এবং তাহার সংযোগে নৃতন জন্ম লাভ করিযাছেন। 
এই ব্যাপারই পৌরাণিক কবি-কর্তৃক শিবশক্তির পুনমিলন ও কুমাবের 
জম্মকাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং এই শুভ যোগ মকরক্রুন্তিতে 
ংঘটিত হয় বলিয়া মকরকেতন মদন এই বিবাহের ঘটকরূ:শ কল্লিত 
হইয়াঙ্ছেন। কিন্তু কবি ঘটকবিদায়ের যে সাংঘাতিক বাবস্থঃ করিয়া 
ছেন, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই হউক তাহ! ঘটকের পক্ষে ষে 
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নিরুত্সাভজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি আবহমানকাল 
এই কার্ধ কবিযা আসিতেছেন এবং বোধ হয় চিরদিনই করিবেন, 
কারণ “স্বভাব যায় না মলে)? 
এ আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, শিবকুমার শিব হইতে 
ভিন্ন নন। পিতাই পুনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইরূপে তিনি 
চিবজীবী হন। এই জ্ন্তাই মহাভাবত বলেন, 
৮55 ভাষার আব এক নাম জাযা, কারণ স্বঘং আত্মা 
তাহাতে অপন্যবূপে জন্মগ্রহণ কবেন। মকব- 
ংক্রান্তিতে শিব জীর্দেত ত্যাগ করিয়া শিশুরূপে জন্মগ্রহণ কবেন 
এবং ত্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযা মহাবিষুব বা মেষসংক্রান্তিত গৌববৌজ্জ্বল 
মৃত্যুঞ্জঘ মুতিতে আব্ভূতি হন। স্মতরাং এই দুই দিবস উন্তব- 
গোলকাদ্ধবাসাদেব মহোতুসপের দ্িন। বৈদিক যুগে প্রথমোক্ত দিনে 
নবব্ধারস্ত কবা হইত ও শেষোক্ত দিনে যজ্ভ্াবস্ত কবা হইত। বাণ্ল! 
দেশে আমরা মকব-সংক্রান্তিতে পৌষপাবণ ও মহাপ্যুব-সংক্রাশ্ডিতে 
চড়ক-প্রজা কবিয। থাকি । 
হ্বীম্টানেবা মকব-সংঙ্রান্তিতে শ্রীষ্টমাস উৎসব ও মেষ-সংক্রান্তিতে 
ঈস্টার উৎসব করেন। কিন্তু তীহাবা শিব-কুমাবের স্থানে ঈশ্বব 
'াুন্হরার কুমাব যাঁকে বসাইয়াছেন এবং তাহার ফলে 
প্রাচীন শিবোৎ্সবেবই কুমাবেব জন্মোৎসব যা্টব জগ্মোৎসবে ও 
0 মৃত্ঞ্জযঘ কমাবেব বিজযোত্সব কবব ভতে 
ষীশ্চব পুনরুথথান-উত্সবে রূপান্তবিত হইয়াছে । বাস্তবিক যীশুব জন্ম 
ব! স্বতাুব পর পুনকথান কবে হুইযাছিল তাহা কেহ ঠিক কবিযা বলিতে 
পারে না। সেই জন্য গ্রীষ্টানেরা চিরাগত প্রাচীন উৎসবদ্ধষকেই 
নি ধূর্মাতসবে পবিণত করা সমীচীন মনে কবিযাছিলেন। বাস্তবিক 
ঈত্টার পর্ব যে প্রাচীন বসন্ত-উদ্সব তাহা ঈষ্টার নামেই বুঝ 
“যায়, কাৰণ ঈষ্টাব ছিলেন প্রাক্ত্ীষ্টীথ যুগের উষাদেবী ব! বাসন্তী- 
দেবী। তবে শ্রীষ্টানেরা এই উৎসব ঠিক মেষ-সংক্রান্তির দিনে না 
করিয1 তাহার পরবর্তী পুর্ণিমা তিথির পর প্রথম রবিবারে করিয়! 
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থাকেন । সংক্রান্তির সহিত প্রকৃষ্ট বার ও তিগি সংযোগ কবিবাব 
উদ্দেশ্টোেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহা হউক, এই প্রাচীন 
উৎসবদ্ধযের মধ্যেই নাটকের জন্ম হইয়াভিল। গ্রীক নাটকের জন্ম 
0 ৬ইযাছিল বসম্তকালে অনুষ্ঠিত দিওনুসিওসের 
2 ঠন ৭৭ উত্সবে আর খ্রীষ্টান নাটকের উদ্ভব হইয়ািল 
খীষমাস ও ঈটার পর্বে নাট্যাভিনয়ের 
প্রযোক্নে। আর আমাদের দেশে যে শিবোৎসব উপলক্ষেই নাটকের 
স্টি হইযাছিল তাহা শিবঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, 
_আদিন্ট প্রভৃতি উপাধি হইতেই বেশ বুঝ! যায়। 
মোভো-ঞ্জাদাডোতে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিতে আমর! মহেশ্ববের দুই 
একটি বিশেষণ হিন্ন আব নাহার গুণাগুণের পরিচয় পাই নাষ্ট বটে, 
র্ার্ারা পিন্চ সেখানে যে সকল মুতি পাওয়া গিষাছে 
প্রাপ্ত শিব.টি প্রান সেগুলি পবাক্ষা কবিলে আমর! সেখানকার 
জাবিড পাঠৰ আবু. পাচীন অধিবাসাদের কল্পনাশক্তি ও দার্শনিক 
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চিন্ঠাধাবাৰ সম্বন্ধে গনেক কথা জানিতে পারি। 
এরূপ কল্পনাকুশল ও শিল্পনিপুণ জাতির যে একট। সাহিহা ছিল 
তাহা মশ্ুমান কবা অসঙ্গ» গয। অন্ততঃ তাহাদের নৃশাশীল মৃতিগুলি 
দেখিলে তাহারা “য সজাম্নুহাক্লানুরাগী ডিল তাহা বেশ বুঝিতে 
পারা মায। তাহাদের 'শ্বমুশ্গুলিঠে তাহাদের যে ভাবুপতা ও 
চিন্মাশীলঠার পরিচয় পাওষা যায়, হাহা যে পরবতী কালেব শিল্প, 
সাঠিগ্য ও দর্শনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ শাই। এমন কিঃ আধ খধিগণও তাহাদের কল্পন। নিজস্ব 
কবিষা লইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই । এই সকল কল্পনা হইতেই 
আমাদের অনেক প্রীচীন কাহিনী, গাথা ও গাহিকাব্যের উৎপত্তি 
হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ সেই সকল কাহিনী মবনম্বন কবিয়াউ 
আামাদের পাঁচীন নাটাকারের। তাহাদের নাটক রচনা কবিজেন। 
স্থতরাং উল্লিখিত মু্তিগুলির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্থাক মনে 
কবিতেছি। 
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[মাহেঞ্তোদাড়োতে যে সকল শিবমুতি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি 
নিশীমক ব! ত্রিমুখ, দীর্ঘকেশসম্পন্ন, ভূজজভূষিত ও যোগাসনে উপবিষ্ট 
| এবং আহাদের মস্তক শুজ-বিশিষ্ট । দেবতার 
তিনটি মুখ সম্ভবতঃ তাহার স্থষ্টিস্থিতিলয়- 
কতৃত্বের প্রতীকন্বরূপ কল্পিত হইযাছিল। কিন্তু পরণতী কালে স্থ্টি 
ও স্মিতর দেবতা ব্রঙ্গা ও বিষু্-_পুথক্‌ হয়৷ পড়েন। শিবেখ দীঘ 
কেশ ও শৃঙ্গ তাহার অসাম শক্তিৰ পরিচাষক ছিল, পবে তীহাব 
সশুঙ্গ মুকুটটি ত্রিশূলে পবিণত হয । তাহাৰ ভুজজভুষণেব অর্থ এই 
যে, চিনি কালেব শিযন্তাঁ মহাকাল । প্রাচীনতম কাল হইতে সর্প 
কালের প্রতাককপে কল্পিত হহয়া আসিতেছে । এইজন্য সপবধাঞেব 

একটি নাম অনন্ত এবং তিনি সবধ্ব“সী বালযা 
তাহার আর এক নাম [শষ। কৃগ্চলাকাবে 
বস্থিত সর্পেব সহিত ক্রান্তিবৃহ্ত বা সংবৎসব-কালচনে'র সাদুশ্াই 
বোধ হয এই কল্পনাৰ ঠিত্তি। কিন্তু কাল সপে ভ্যাঁষ কেবল ধ্বংস 
কবে না, সেই সঙ্গে সে অবিবত নুন স্যট্টি কবিহা চলন্ছে। 
কালচক্রেব আব্ত্রের ফলে এক দিকে যেমন সব্ধবংসা হলাহল 
উদ্দগীর্ণ ভষ, অন্যদিকে “তমনই সপ্ভীবশী হমুতধাবা নিঃস্য* হহতে 
গাকে। কালের নিষস্তা মৃত্যুঞ্জষ শিব সেই জীবান্তক কালকুট পান 
কবিযা জগণ্কে মৃত্যু হইতে রক্ষা কবেন এবং সর্বত্র অমৃ হবষণ বরিষ। 
নতন প্রাণের বীজ বপন করেন। ফলে ধবিত্রীদেবা ফলফুলগ্রসু হইয! 
সমস্ত জীবলোকেব জদ্ঘ আনন্দে মাতাইযা তোলেন । শ্ততপাং নটবাজ 
মহাকাল বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত উভষ প্রকার নাটকেবই অ্রস্ট!। 
মোহেঞ্জেদাড়োব কোন কোন শিবমুিকে হস্তী ব্যাত্র-মভিষ-মুগাদি- 
পশুদ্বাবা বেষ্টিত দেখা যাষ, আবাব কোন কোন মুতিকে এক বৃক্ষতলে 
অবস্থিত দেখা ষায়। প্রথম প্রকারের ঘুত্টি শিবের পশুপতি-মুতি। 
ইহাতে বোঝা যায় যে, শিব কেবল কুষকদের দেবতা ছিলেন নাঃ 
পরস্ত ব্যাধদেবও দেবতা ছিলেন-_তাহার কুপায় যেমন শন্য বৃদ্ধি 
পাইত, তেমনই পণু)বুদ্ধিও হইত। এইজন্য আমরা আমাদের প্রাচীন 


প্রান শিবমৃতিব ব্যাখ্যা 


শিবের মহাঁকীল-ম্ি 
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সাহিহ্যে তাহাকে কিবাত ও কৃষক উভযকপেই দেখিতে পাই । 
শিবরাত্রি উপাখ্যানেব নায়ক একজন ক্ষুধা*৮ ব্যাধ শিব তাহার 
অশ্পাতে ব্যথিত হইয়া! তাহাব চিরদাধিদ্র্য ঘুচাতযা! দিবাচিশেন। 
দ্বিতীয় প্রকাব মুতির পার্থে যে বৃক্ষ দেখা যাঘ তাহা অশ্বগবৃক্ষ । 
জগতেক প্রাচীনতম উপাখ্যানসমুহে যে মম্ৃতফলদা*] জীবনবুক্ষেব 
(1196 01119) টটল্লেখ দেখা যায় এ সেই 
বুক্ষ। অশ্থবুক্ষেব পত্রের আবার হৃশুপিণ্ডের 
হ্যা, সম্ভবতঃ সেইজগ্যই হভাকে জীবনবৃক্ষেব প্রত কঙ্দবপ গ্রহণ 
কবা হইযাছিল। অশ্বথবৃক্ষের আব এক নাম বোখিদ্রম বা জ্ভানবুক্ষ 
(1100 01 1২70%/1০06), কাবণ তত্বজ্ভানত মানুষকে অমবত প্রদান 
কবে। স্সতরাং অশ্বথ-বুক্ষচলই মৃত্যঞ্ঘ বোগিরাজেৰ প্রকুন্ট মাসন। 
সকলই জানেন, পক অশ্রথ-বৃক্ষ চলে বমিযাহ শাক্যসিহ বুদ্ধহ লাভ 
করিযাঁছলেন । কিন্তু পববতী কালে যখন শিবেৰ শৃঙ্গদ্ব রিশুলে 
পবিণ* হইযাঁছিল, তখন ত্রিশুলাকৃতি পরধাবা শিল্ববৃক্ষহ লঘক্তা 
শিবেব প্রযবৃক্ষ ভইঈয| দ্রাড়াইযাছিল এবং শশ্বখবৃক্ষ স্থিতিকর্তা 
বিষুণব মাশ্রব গ্রহণ করিয়াছিল । 

মোগেঞ্জোদাডোর যে নৃঠাশীল মুতিগুলিব কথা বলিয়াচি, ছুঃখের 
বিষষ (সঞ্চলি ভগ্ন ও মুণ্ডবিহীনণ অবস্থা পাওবা গিষাছে, স্তবাং 
সেগুলির মুখ কিজপ ছিল হাতা ঠিক বল যাষ 
না। তবে সেগুলি ষে নৃতাবত যুপকেব দেহ 


বননুক্ষ ও বোধিদম 


মাশেজাদাডো হইতে 
পাপ্ত নৃত্যশাল দি 
তাহা সন্দেহ নাই । সাব জন মার্শাল অনুমান 


কবেন, সেগুলি নৃত্যশীল নটখাজেব মুতি । এ অনুমান হয ত ঠিক, 
কিন্তু মুঠিগ্থপি উত্দববত ভক্তদের মুিও হইত পাবে, কাবণ 
আবহমানকাল হইতে নৃত্যগীত-বাছ্ঠাদি শিবপুজাৰ অপণ্রহার্ধ অহ 
বলিষা স্ব'কৃত ভইযা আসিতেছে । 'জ্ঞ্ান- 
সংগিহ্া নামক গ্রন্থে শিবপুজার যে বিধি 
দেওয়া হইয়াছে তাহাছে দেখা যায যে, সমস্ত 
বাত্রি ধরিযা ভক্তিভাবসমন্থিত নৃত্য ও গীতবাদ্ কবাত শিবপুজার 


বঠমানকালেও নৃত্যপীত 
শিবপুজার অপবিহাষধ অঙ্গ 


১২ ংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


প্রকৃষ্ট পদ্ধতি । যাহা হউক, সেকালেও যে শিবোৎসব উপলক্ষে 
প্রচুব পরিমাণে নৃত্যগীত হইত এই মুতিগুলিকে তাহার একটি প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই উত্সবের বিবরণ আমব৷ 
পাই নাই, কিন্ত্র ভারতের দক্ষিণপ্রান্তদেশে প্রাচীন দ্রাবিড়জাতির 
বংশধরদের মধ্যে এখনও যে সকল অতি- 
প্রাচীন রীতি ও উৎসব প্রচলিত আছে তাহ৷ 
হইতে মোহেঞ্জোদাড়োতে শিবোতসন কিরজপভাবে অনুষ্ঠিত হইত তাহ 
কতকটা মন্ুুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ত্রিবাস্কুর ও 
মহীশুব প্রদেশে বৈশাখ মাসে সশাক্ত ভৈবব ও কুমার গণপতিব 
পুজা উপলক্ষে যে অনিনয়াদি হয় তাহ] সম্ভবতঃ মোতেঞ্জোদাতোব 
শিবোত্সবেধই প্রতিচ্ছায়া | 

পূব বলিয়াছি, প্রাচীন নাটাশাস্্রকারদের মতে নৃত্তেব পব নৃঙ্গ 
ও তাঠাণ্র পব নাট্যের উৎপত্তি হয। মালাপাব সঞ্চলে করল 
প্রদেশের “কুট নৃত্য, দেখিলে বোধ হয মোহেঞ্জোদাডোচ 5 এই 
প্রগানুসাবেচ নাট্যাতিনয়ের উৎ্পন্তি হইয়াঙ্িল। কুট নুদোব সধা 
“চাকিযাব কুট” *নাঁমিযাব কুট” ও “কুটিয়াতম" খুব প্রাচীন বলিয়' 
বোধ হথ। *চাকিয়াব কুট” নৃহা পুরুষেবা করে ; হাতি হাবশাব 
বা মুদ্রাদি প্রদর্শন বড় একটা থাকে না, কিন্তু নৃততাৰ সঙ্গে গান ও 
ভা পৌবাণিক গাখ্যান আবুক্তি কবা হয। “না ময়ার 
কৃতিপষ নুত্য প্রাচীন কুট” নৃষ্তা ইহাব অন্ুবাপ ; কিন্দু হ'তে কেবল 
দ্রাবিডজাতির নৃত্যাভিনযেব স্ট্রীলোকেখা অংশ গ্রহণ করে। “কুটিযাতম? 

নন নৃত্যে বক্তৃতা, সঙগাত, মুদ্রা ও হাবাবাদি 
প্রদর্শন গ্রভৃতি নাট্যাভিনযের প্রায় সকল বাপারই থাকে । এ নুত্যে 
অধিকাংশ স্থলে কেবল পুরুষেরা অংশ গ্রহণ কবিলেও কোন কোন 
স্থলে স্ীলোকদ্িগকেও অভিনয় কবিতে দেখা যায়। কেরলের 
“কথাকলি” নৃহ্যও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য , সাধারণতঃ 
রামায়ণ বা মহাভারচ্চের কোন কাহিনী এই নৃত্যের সাহায্যে অভিনা৯ 
হয়। অভিনয়ের সময়ে অভিনেতাদের পশ্চাতে গায়ক ও বাদকের। 


প্রাচীন শিবোৎ্সবের ধারা 


নাটকের উৎপত্তি--প্রীক্‌-আর্যুগ ও আর্ধযুগ ১৩ 


উপবিষ্ট থাকে এবং গায়কেরা গান গাহিয়া আখ্যানটি শ্রোতিবর্গকে 
অবগত করায়। নর্তকেরা কৌন কথ! না কহিয়া কেবল মুখ চোখ ও 
অন্যান্য অঙ্গ প্রতাজের বিভিন্ন ভঙ্গিমা এবং হস্তমুদ্রা ও নৃতোব সাহাযো 
গীনের ভাব পরিস্ফুট করিয়া! তোলে । মোহেঞ্জোদাডোর নৃত্যশীল 
মুতিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সেখানেও এইরূপ কলাসম্মত 
হাবভাব ও রসপুর্ণ নৃত্যের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
মোহেঞ্জোদাড়োয় শিবোশুনার যাহার। অভিনয় করিতেন তাহারা 
যে নাট্যকলা বিশেষ পারদর্শিত। লাভ করিয়াছিলেন, তাহাব একটি 
বড় প্রমাণ এই ষে, পরবর্তী কালে ভারতীয় 
নাঠবিষাধ আাদেবা গীটিশ , রি 
ৃ আধেরা তাহাদের নিকট এ বিষয়ে যখেম্ট জ্ঞান 
হাশাবদেণ শিকট খণা 
শোন কবিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, সংস্কৃত 
নাটকের চ্িত্তিস্থাপন প্রাচীন দ্রাবিডদেব দ্বারাই হইয়াছিল । এ কথা 
শআাধেবা সাক্ষাৎভাবে ম্বীকার না করিলেও পরোক্ষভাবে করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন, চতুর্বেদ-রচনার পর ব্রঙ্গা মহাদেবের অর্থাৎ শিবের 
নিকট শাটাশাস্জ শিক্ষ। করিয়া গন্ধববেদ বা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ 
ৃ রচনা কক এবং ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট হইতে 
পাট শাশ্সের ভগু।দাতি। 
মহা্দৰ বাশির ভনানদের  তাভা শিক্ষা করিয়া ভাজার বিখ্যাত নাটাশান্র 
8০০ এ 
প্রণযন করেন । কিল সকলেই জানেন, ণদিক- 
যুগে প্রথম ভাগে আমদের দেবতামগুণীর মধ্যে অনা অগরদের 
দেবঠা শিবের কোন শ্থাম ডিল নাঁতিনি আযাদের যজ্জে নিমাজ্রত 
হইতেন শা বা যজ্ে নিবেদি 5 ভৃষ্টযণ বা সোমখসের শোন অংশ 
পাইতেন না। অথচ নাট্যশান্স শিখিবাব গন্য হ্মাকে তাহা নিকট 
ছুটিতে হইয়াছিল । /উহাতে স্পঙ্ঠ$ই বোঝা যায় যে, নাট্যকলা-বিষয়ে 
অনাধ ড্রাবিভেরাউ আরধধদের শিক্ষক ছিলেন এবং নাট্যকলার উৎপত্তি 
হতয়াচল প্রাচীন ড্রাৰিডদের শিবোৎসবে | 
বৈদিক বজ্ঞে শবণ্য নাটকীয় ক্রিয়ার অভাব ছিল নাঁ। বলিতে 
কিঃ যঙ্ছের সকপ বাপাবই নাউকাধ শাবে সম্পাদত হইত । অধ্বযূরি। 
সন্বংর স্ব আাবৃত্তি করিতেন এবং মময়ে সময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 


১৩ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমাবকাশ 


কব্যা তাহা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতেন, উদগাতার! সামগান 
কারতেন এবং হোতার। বংশদগু-হস্তে উদ্ধাবান 
হইয| নৃত্য করিতে করিতে বোদব চতুর্দিক্‌ 
প্রদাক্ষণ কবিতেন এএং হোমাগ্নির সম্মুখে নতজানু হইয়া ভাক্ত ও 
ভাববাঞ্* অঙলশ্গাব দ্বাঝ। দেবশাসমীপে আত্মনিবেদন করিতেন । 
তধাং বেদিক ঘজ্ঞেব মধ্যে যে নাট্যাভিনথেব অস্কুৰ দেখা দিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ না১। বৈদক উপাখ্যানগুপিব মধ্যেও নাটকের 
উপাদান যণেষ্ট পরিমাণে ছিল। কন্ঠ যতদিন বৈদিক ঘন শিবাণ 
ছিল, তন্দিন পাক অস্কুর-অবস্থাতেই বভিযা গিয়াছিল। শাহাব পৰ 
আধেবা যখন এ দেশেব দেই আদিদেবগাকে সাদবে তাহাদর 
কদ্রদেবতাৰ আসন পপাইলেন--এমন কি তাভাকে দ্রেবাদিদেব মভাদেৰ 
আও্গণ-কর্তৃক শিবেখ বলিয়া স্ীকাৰ কবিলেন--হখন শিবোৎুসণ বা 
দেবহ-্ীকানেব পণ প্রবৃত খমাবেৰ বিজযোত্সব-সংএশপ্ত আভিনযাদি ও 
০০ তাহাদেখ দেধপুজাব আঙগ হইসা ডঠি. এব 
তাহাদেব যে নাট্যপ্রতিভ। এত দিন ক্ষাণধাবাষ প্রবাহিত ৩ই/ভছ্ছিল 
তাহাতে সহসা প্রবণ শন্তা আপি সমণ্ত দেশ বসেন পাবার পারবি 
কখিল । 

কেঁপল নন্্যাভিনদ নথ শাচ্যমর্ধশির্মান-বিখথেপ্ যে আনগণ 
প্রাচান দ্রাখিড জগাঠিব নিকট যথেষ্ট পরিমাণে খশী ভিলেন হাহ এ 
প্রমাণ ভবতের নাঢাশাস্ত্র হতঠেই পাওথা খা 

জীবশবৃক্ষের প্রত কম্বদপ 
চিনা সারিতে গত প্রাচানকাল ৬হে শিবোৎসবের প্রাবন্তে 
পূবোললাখত জাবনবুক্ষেব প্রঠাবস্ববপ একটি 
কাষ্টগ প্রতিষ্টা করিবাব প্রথ| প্রচণিত ডিল। এই দণ শবধামত 
যে পান কান্টেব হতে পাবি, কারণ পবিত্র অশ্ববুক্ষ কঙন কৰা 
ক্রমশঃ পিষিদ্ধ হগযাছিল এবং তাহার চারাও সর্বর স্বণঙ ছিল না। 
এইরূপ এটি অপেক্ষাকৃত বৃহ দগু রোপণ করা ভিন্ন, ভক্তেবাও 
সুর সুর দশ লওয়। নৃত্য কারত। বৈদিকযুগে হোতাবা বংশদগ্ড 
ব্যবহার করিতেন, আর এখনকার গাজনে নন্ন্যাসীর! বেত্রহস্তে নৃত্য 


বৈদিক যজ্ঞ নাটকীষ ক্রি 


নাটকের উৎপ ত্--প্রীক্‌-আর্ধযুগ ও আঘধুশ ১৫ 


কবে। আমাদের চডক-গাছ-প্রতিষ্ট। ও ১লা বৈশাখে ধ্বঙজারোপণ এবং 
উংল্যানড ১লা মে শখ রখে ৬০১-০৩1০-প্র তষ্ঠ। প্রভৃতি অন্রষ্ঠান সেই 
প্রাচীন দণ্ডবোপণ-প্রথার স্মতি এখনও রক্ষা ফ্রবিতেছে | শািবাৎসাবেই 
নাট্যাশিনযব জন্ম, হৃঠরাং নাট্যাতিনয যেখানেই হউক সেখান 
উক্ত প্রথান্ুসার একটি ঝষ্ঠদণ্ড প্রতিষ্ঠ। কৰা হইত এবং অগ্িনযেব 
প্রাক্কালে তাহাব পু্গা করিধা নটনাথেব মাশীর্বাদ ভিক্ষা করা হই 5 
ভব্‌গব সনাথ এই উদ্দেশ্যে একটি ১০৮ মঙ্গলে দা, পঞ্চ গ্রস্থিযু ও 
বংশদণ ব্যপহ্ত হইত এবং শাঠার নাম ছিল জর্ভীবদণ্ড বা ইন্দ্রধব | 
দণ্ডটিব পঞ্চগ্রস্থি মগাক্রমে ত্র্গাত মভেম্বব। পিষু। কুমার স্বন্দ ও 
ত্রিনাগেব নামে উত্সগীকৃতধ ৬ইত। ত্রিনাগ ছিলেন--শেধ, বাস্ুকা 
৪ তক্ষক । শিব খন ্ধাবিভক্ু ৬ইযা 
[মুঠি ধাবণ কবিযাঠিলেন “বং কুমাবেও 
পিজাযাৎসণ টপলক্ষেট আভিনয ৬৯৩ । স্রতবাং অভিনয়ে পুপে 


খ 


শঢ বদ? 


এই চাবিজনক্ক ববণ কৰা কর্তবা ছিল । “নশাগেব মধা হেব 
হানন্তালেব শ্রহাক আবহ সমুদ্রমন্থনের বজ্জু বাশ্কা। ঘৃণণাযমান 
সংবগ্সধ চাঁ-০০প্রব প্রশারত আতবা”ণ মহাকালের চঙার্থ প্রশিচত 
জভবধণ্ডের এটি গ্রন্থি হাভাদেব নাম গস পাবার বার, 
2ুনধ্য নয [চঞ্ছু তক্ষকনাগ তক 2 এবং নাউঘাঙিনথর সত 
বা তাহাখ কি সম্পক্ক 9 মঙাভাব তক্ণার ব লন, 

পাানণ দাখিডদেন শিজ- 
পক্ষ 2 এক তুক্পশাগ খাণ্ডবধনে বাপ করিত সঞ্ঘবত 
সানা ছ্বাখা পবাজিত বহু দ্'বিড়ঙাশায 


বার্তি” এত বনে আব লহথাছিল | পাগুবেবা এহ বন এডাইফ। 


মহ দালনল- 
নামক বিখাত অনায শিল্পী প্রাণবঙ্ছ। ণবিষ। তাভাৰ ছ্থাবা তভাদর 
বাজসুঘস ভা-গৃগটি নির্মাণ করাইয়া লন। অনান শিল্পীরা যে সে 
সময়ে আধ শলীদেব অপেক্ষা অধিকতথ দক্ষ হিল, ভগ হাব 
শন্য 5ম প্রামাণ। কখিত আছেঃ “ময়মত” নামক গুহনির্মা-বিষণক 
অতি প্রাচান শিল্পগ্রন্থ এই অনার্য শিল্পীব ছ্বাবাই বাঢত হইযাছিল | 


ইক্্প্রস্ত নগব স্থাপন করেন এবং সেহ অনযে তাহাবা 


১৬ ংল! নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সম্ভবতঃ মযদানব দ্রাবিড জাতীঘ ছিলেন, কারণ তখন আর্ধেরা 
দ্রাবিডগণকে অস্থুর, দানব, নাগ প্রভৃতি উপাধি দিযাছিলেন অগব৷ 
তাহাব৷ নিজেবাই এই সকল উপাধি ব্যবহাব কবিত। শতাঁভারা 
যেস্থপতির কর্মে বিশেষ পারদশী ছিল তাহা মোহেঞ্জাদাডোব ভগ্র- 
স্তূপ দেখিলেই বোঝ যায়। হাহাদের বংশপরগণেব মধ্যেও যে 
অনেকে তাহাদের শিল্প-কৌশালেব উন্তবাধিকাবা 
হইযাঞ্িল তাহার নিদর্শন দক্ষিণভাবতে মাজও 
পর্যন্ত পাওয়া যাষ। মাছুবার বিখ্যা্ছ নানাক্ষী 
মন্দিৰ তহাব দৃষ্টান্ত । এই মন্দিবে কযেকটি স্তত্ত মাছে তাহার 
প্রতোকটি এক একথগ্ড গ্রানাইট প্রস্তবে নিমিত এবং শতীব শ্রন্দব 
কারুকার্ষে অলঙ্কৃত। এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া এই সকণ স্তন্তে মাঘাত 
কবিপে স্তন্তেব খিভিন্ন অংশ হভতে ভিন্ন হিন্ন স্থব নিগতি ভব । কি 
উপায়ে শিল্পীবা এইবপ স্ববলযবাশষ্ট অদ্ভু5 প্র্রস্তন্ত নির্মান 
কবিযাছিল তাহা আজও পঘন্ত অভ্ভাত বাহযাছে। সম্ভপতঃ নাগজাতীষ 
অনােরা আধুনিক চীন' মিন্সিদেব ন্যাঁষ তক্ষণশিল্লে বিশেষ নিপুণ ছিপ 
এবং সেই জন্য আর্ষের মঞ্চানর্মীণ-কার্ষে ঠাভাদের সাহাধ; লইতেন। 
সপ্তবতঃ এই জাতি সর্পকে 00161 বা জাটিবোধক প্রশক-শ্ববপ গ্রহণ 
খবাতে ইহাবা নাগ নামে পরিচি ঠ 5হইযাছিল। স্ু্বাণ পোধ ভব “তক্ষক 
নাগ' কোন বাক্তি-বিশেষেব শাম নয, হহাব শর্থ নাগজাতীষ তক্ষক 
ব সুত্রধাব। এই হক্ষক্েবো কেবল মঞ্চ নির্মাণ কবিত নাঃ পবন 
মধ্চাধাক্ষেরও কার কবিভ। এইকপে ভন্গক ও সুণধাবের অর্থ বে 
শ্রমশঃ নাট্যাধ্যক্ষ হইয। দীভাব। ইউবোপেও সুনধাবেবা ম্যাধাক্ষ 
চি০। সঞ্চপে5 জানেন, অনেক সময়ে নাটাণাখিকে বঙ্গমাঞ্চে দুশ্যাপউ 
পরিবর্তনে শ্রুবিধার জন্য দুই দুশ্যেব মধ্যে অভিবক্ত দৃশ্য যোজনা 
করিতে হয এবং একপ দৃশ্েগ নাম দেওয়া হয ০911)00161 ০00109 
ব সু্রধা? বণ দৃশ্য 

অবশ্য “সুত্রধার/-শব্দেব মারও কষেক প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে পাও! 
যাব! কিপু এক পসুত্র-শব্দের বিচিন্ন আভিধানিক অর্থ ভিন্ন সেই 


অনা শ্ও্রধাব তক্ষকনাগ 
মঞ্চনির্মাতা ও মকাব্যক্ষ 


তে 


নাটকের উত্পস্তি-প্রাক্-আধষুগ ও মানযুগ ১৭ 


সকল ব্যাখ্যার অন্য কোন ভিন্তি নাই। প্রথম ব্যাখ্যাকার হইতেছেন 
কতিপয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত। তাহারা বলেন, সূত্রধার শব্দের আদিম অর্থ 
পৃতুলপাচওয়ালা | তীাগাদের মতে, আমাদের 
কান শের চলিত চেখে পুতুলনাচ হইতেই নাট্যাভিনযের উৎপত্তি 
হয় এবং পুতুলনাচওয়ালারাই অবশেষে নাট্যাধ্যক্ষ 
হইযা দাড়ায়। তাহারা “সূত্র অর্থাণ সূতা ধরিযা পুতুল নাচাইত 
বলিযাই তাহাদের নাম সুত্রধার হয। বলা বালা, এ অনুমানের 
কোন এঁতিহাসিক ভিন্তি নাই । পৃথিবীর আর কোথাও এই ভাবে 
নাট্যাঠিণযেব উৎ্পন্থির কথা শোনা যায় না। প্রত্যাত পুতুলনাচ 
দেখিয়। মানুষ নাচিতে শেখে নাই, মানুষের নাচ অন্বকরণ করিয়াই 
পুঙুলনাচের ক্ষষ্টি ভইযাচিল। সুনধাব শব্দেব আর দুইটি ব্যাখ্য। 
এই £--(১) যিনি নাটকের “সুত্র'পাত বা অবতারণা কবেন; (২) 
মিনি নাট্যশান্্রের দ্সুত্রগুলি অবগত মাছেন। এই দুই ব্যাখ্যাউ 
নিক তান্মান ছাড়া মার কিছুই নয, ইভাদ্দের সমর্থক বিশেষ কোন 
যুক্তিমুক্ত প্রণাণ নাই । তত্তিম্ন তক্ষক, সুনধাব ও নাট্যাধ্যক্ষ কেমন 
কবিযা একাথক হইল হাহা এই সকল ব্যাখার দ্বাবা বোঝা যায় না। 
জভররিদ:গ আর একট লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উভাতে 
কমা গণপতির স্থান কমার স্বন্দ বা কাতিকেয় অধিকাৰ করিযাছেন । 
মনা খব সপক্ষান্থাত কৃমাবেব পিজযোগ্সব কবাই ছিল প্রাচীন প্রথ 
এব সে কুমার ছিলেন কুমার গণপতি । কিন্তু ভবত মুনি জভরদ্খের 
চতুর্থ গ্রন্থি তাহাব পবিবততে কুমাব কািকেয়ের নামে উৎস্থষ্ট কবিবাব 
নির্দেশ দিয়াছেন । তিনি “উর ও তিন্দ্র্বজ" নামের যে ইতিভাঁট 
বিবৃত করিযাছেন তাহা হইতেই আম্রা এই পরিবর্তনেব কারণ মনুমান 
কবিয়া লইতে পাবি। তিনি বলেন, অভিনয় কালে অন্থবেরা ব্যাঘাত 
উত্পাদন কবিত বলিয়া ইক্দ্রদেব ভক্তদের 
7 “”.. অনুবোধে অস্থরগণকে তাহা ধ্বজদণ্ড প্রহারে 
জিজরিত' করেন এবং সেই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থ 
তিনি অভিনয়ের প্রাক্কালে তীহার ধ্বজদণ্ড প্রতিষ্ঠা ও পুজার 
০---1 091) 


১৮ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বাণস্থা করেন। তদবধি দণুটিব নাম হয় জর্জর। এই কৌতুকাবহ 
কাহিনীটি কল্পনাপ্রসৃত হইলেও ইনার মধ্যে একটি এঁতিহাসিক সত 
নিঠিত আছে । এখন চৈত্রমাসে মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়, কিন্তু বৈদিক 
যুগে এক সময়ে এই সংক্রান্তি হইত জ্যৈষ্টমাসের প্রারস্তে। জ্যৈষ্টমাস 
বৃধরাশির মাস এবং সেত সময় শিবোতসবের কাল নির্ধারিত হওয়াতে 
শিখঠাকুর পরে বুষবাহন রূপে কল্িত হন। তাহার পর ক্রমশঃ 
মভাবিষুব সংক্রান্তি চৈত্রমাসে সবিধা আসিলেও তাহার সেই উপাধি 
কাড়িয়া লওয়া হয় নাই । এই কাব্ণেই আমরা গ্রীসের দিওন্মসিওস, 
মিশবের ওসিরিস প্রভৃতি শিবান্ুরূপ দেবতাকে বৃষবাহন রূপে বর্ণিত 
দেখিতে পাই। আধেরা যখন শিবকে যজ্ঞেশর বা সংবশসবেৰ 
দেবতা রূপে গ্রহণ করিলেন তখন তীহার দ্বোবিড় প্রথান্ুসাবে 
শিবাোতসব বা কুমারের বিজয়োৎসব মহাবিষুব সংক্রান্তিতেই করিতেন 
কিন্তু সে সময়কার ঝড়বুটি (যাহাকে আমরা “কালবৈশাখী” বলি ) 
তাহাদের মভিনয়কাঁধ্ে বড়ই ব্যাঘাত জন্মাইত । বোধ হয় সেইজন্য 
তাহারা উৎসবটি শরত্কালে করাই সমীচান মনে করিলেন । শাবদীয 
ৃ “বা জলবিধুব সংক্রান্তি তখন কাতিক মাসেব 
বৃমাৰ পণপতিব শ্বানে হ্রাারান 
বুমীৰ কাঁঠিকেষ__ শেষে হইত । শ্ুতরাং সেই দিনে উত্সব এবং 
বসস্তোৎ্সবের পরিবর্তে পবধতী মাশীর্ম মাস হইতে বসব আরম্ত কৰা 
শাবদোখ্নব 
স্থিব হইল ' এইরূপে মার্গশীর্ষ মাস ণঅগ্রহাযণ' 
অর্থ/হ “বুসরের প্রথম মাস” নামে পরিচিত হইল । বৈদিক খধিরাও 
বোধ হয় তদবাধ শতবধ বা বর্ষাকাল জাঁবিত থাকিবার প্রার্থনা 
কিবা পরিবর্তে কামনা করিতে লাগিলেন--প্পশ্যেম শবদঃ শতং 
ভীবেম শরদঃ শতং” (শুক্র যজুবেদ )। পুত্রাথিনীরাও কাঠিক 
পূজা গারস্ত করিয়া দ্িলেন। সেই সঙ্গে কুমারের রূপও পরিবতিহ 
হইয়া গেল--কুমার গণপতি কুমার কাহিকেয়ের আকার ধারণ 
করিলেন। কুমার গণপতি গজানন, কারণ তিনি গজ অর্থাৎ মেঘ 
মুখে করিয়া আসিতেন। সকলেই জানেন, এদেশে গজ মেঘেব 
প্রতীকরূপে চিরকাল কল্পিত হইয়া আসিতেছে । ইজ্দ্ের বাহন 


বসন্তোৎসব ও শারদোতৎ্সব ১৯ 


সেঘও বটে, এবাবতও বটে । এীরাবত” শব্দেব মৌলিক অর্থ 
ভইাতেছে ইরা অর্থাৎ জল হইন্টে উত্পন্ন । মেঘও জল হইতে উৎপন্ন, 
স্ততরাং উভয় শব্দ একার্৫থবাচক। কিন্ত কুমাব কাতিকেয় মেঘনিু্ত 
দাপ্তিমান মধাজ-সুধোব ন্যায বপবান। তিনি বিজধা বাব-সহজ 
সহ্স তাবকা শোভিত নির্মল শারদ আকাশের শ্যায বিস্তত শিখিপুচ্ছ 

তাহার পতাকা । এইজন্য তাহার মার এক নাম শিখিধ্বজ । 
বসন্তোৎসবের দেবতাকে এইকপ শরত্কালে আবাভন করাকেই 
আমরা নাম পিয়াডি “অকালবোধন। এইকপ অকাল বোধন 
ববিয়াই আমবা বাসন্তা দেবীকে শবগুকালে 
পুক্ত| কবিয়া থাকি, কারণ এই সময় উপরে 
নির্মা আকাশ ও নিন্সে শস্যাশ্যামল ক্ষেত্রসমূভ বঙ্গবাসীর হৃদয় স্তঃই 
আপন্দে পরিপুর্ণ করিযা ভুলে । ফলে যাত্রাগানাদিরও এই সময়ে 
ধম লাগিয়া যায। কিন্টু হাউ বপিবা আমব। বাসন্তীদেবীকে ব। 
গণপতিকে পবিশ্যাগ করি নাই । বিশেষতঃ গণপতিদেব অতি প্রাচীন 
কাল হইতে দেশের সবর এমন দু এবং ব্যাপকভাবে উপাসকদেব 
হাদব তাধিকাব করিয়া আছেন যে, তাহাকে স্থানচযত করা একেবাবে 
আঅসম্তব। আজও পধ্যন্ত তিনি আদিদেবঠারূপে 

শমাব গণপতি শগ্যাপি আদি 

দবতীবপে পুজি সণল দেবতাৰ পুবে পুজা পাইবা থাকেন । 
উদ্িষ্যা হইতে বোম্বাই পধ্যন্ত দক্ষিণ ভাবতৈব 
সবর এখনও গণপাতি উত্সব ধিশেষ সমারোহ সহকাবে সম্পাদিত 
হইথা থাকে । কেবল ভারতে নয়, এককালে যে সমগ্র প্রাচা ভূভাগে 
গণেশেব পুঙ্জা বিস্তার লাভ কবিযাঁডিল তাহাও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
জাপান, চীন, ইন্দোচীন, চৈনিক তুকিস্থান প্রভৃতি দেশে ও যব প্রভৃতি 

দ্বীপে নানা স্থানে গণেশের মুতি আঙ্গ ও দেখিতে পাওয়া যাষ । 
গণপতি উত্সব হইতেই যে সঙ্গ'তাদি কলাবিষ্ঠার উত্তৰ হইয়াছে 
তাহাও এখনও আমবা ভুলি নাই। এই জগ্চ 
ভাদ্র মাসে ও মাঘ মাসে তাহার পুজা করিযা 
বাণাপাণি সরম্বতীদেবীর পুজা করা হয়। আব লিপিকাররূপে 


অকাল বোধন 


গণেশ ও সবন্থতী 


২০ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গণেশঠাকুরের খ্যাতির কথা সকলেই জানেন। হার সাহায্য ব্যতীত 
মহাভারত নাকি লেখাই হইত না। আামাদের দেশেব মঙ্গল-কাব্যাদি 
অন্য দেবতার গুণবীত্বন করিবার জন্য রচিত হইলেও অগ্ে গণশ ও 
সরস্বতীর বন্দনা না করিয়! গ্রস্থারস্ত করা হয় না। গণেশই সিদ্ধিদাত। 
ও বিদ্ববিনাণক দেবতা স্তরাং সকল কাধ্েব প্রার/স্ত তাহাকে স্মরণ 
করিতে হয়। এইজন্য আধেরা শারদীয উত্সব প্রাণ্ুন কবিলেও 
বসন্ত-টওসব ত্যাগ করেন নাই । “শকুন্তলা, “বভাবলী,” "মহাবীৰ 
চরিত, উত্তররামচরিত১ “মাঁলতীমাধব প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক 
বসন্ত-উতসব উপলক্ষে্যেই প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল । বস্তুতঃ গণপত্তি 
ও কাতিকেয় একই দেবতা, কেবল গণপতির পুজা প্রাচীনতর এলিয়া 
তাহাকে কাঠিকেয়ের অগ্রজ বলা হইয়া থাকে । ভবতোক্ত বিদ্বকবী 
অস্থরের। ঝড়বৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়, আকাশের দেশ ইন্দ্রদেব 
কর্কর্টিতাহাদিগের দমনের অর্থ শরতুকালে আকাশ পরিক্ুত ওয়া । 
১///আর্ধ নাটকের ভিত্তি যে শিবোত্ুসব তাভার আর একটি প্রমাণ 
এই যে, তাহাদের প্রথম নাটকঘ্বয়--সমুদ্রমন্থন ও িপুরদাহ শিবের 
লীল1] লইযাই লিখিত হইযাছিল । তাহাব পর 
ধ্ুমশঃ অন্যান্য দেবতার লীলা তাহাদের নাউকেৰ 
বিষয়ীভূত হয়। দেধলীপার পর তাহার! রামায়ণ ও মহাভারতে ন্যায় 
জাতীয় মহাকাব্য হইতে দ্েবতুল্য মানবগণের এবং ইতিহাসপ্রোক্ত 
শ্রেষ্ঠ রাজ! ও বীরগণেব জীবনচবিত লইধা নাটক রচণা করিতে 
আরম্ত করেন। সাধাবণ সমাজকেও যে তাহারা অবহেলা! করেন 
নাই, “মৃচ্ছকটিক নাটক আহার প্রমাণ । বস্তৃতঃ নাউক নাটিকা 
প্রকরণ প্রহমনাদি প্রায় সকল প্রকার নাটকই তাহারা লিখিতে চেন্টা 
করিয়াছিলেন এবং ষশ্ুদূর সম্ভব তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন । 
এই নাট্যকারগণ' যে সকল নাটক লিখিয়াছিলেন তাহার সামান্য 
ংশই আমর পাইয়াছিঃ কিন্তু তাহাতেই আমরা তাহাদের অসামান্য 
নাট্য প্রতিভার পরিচয় পাই। এ বিষয়ে এাঁসয়া মহাদেশের মধ্যে 
ভাহাদের স্থান সর্বোচ্চে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহাদেশের 


সংক্টত নাটকের কমাবকাশ 


স্কত নাটকের সমালোচন। ২১ 


অন্যান্য স্থানে অভিনয়ের উদ্দেশ্বা আমোদ করা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না 
বলিলে অন্যায় হয় না, কিন্তু ভারতীয় আধ্ের! 


সর সাবের ওশাও,. নাট্যাভিনয় উচ্চান্সের কলাবিষ্ঘা হিসাবে চর্চা 


করিতেন এবং তাহাদেব নাট্যশাস্ক্রগুলি পড়িলে 


বোঝা যায় যে,'এ বিদ্যায় তীহারা চরম উন্নতি করিয়াছিলেন। তাহার! 
নাটককে দশ প্রকার রূপক ও অষ্টাদশ প্রকার উপরূপাকে বিভ্তাগ 
কবিযাভিলেন । হ্যায়শান্্ান্ুপারে বিচার ক্বিলে এ শ্রেণী-বিভাগকে 
মনশ্য নির্দোষ বলা যায় না, কারণ আাটাঁশ শ্রেণীর স্থানে পাঁচ ছয় 
শ্রেণীতে ভাগ করিলেই যণেষ্ট হয়, কিন্তু এত সুক্ষ শ্রেণী-বিভাগের 
চেস্টানেই বোঝা যায যে, ভীরতহীয় আর্ধের। নাটাকের বৈচিত্র্য সম্পাদনে 
বিশেষ যত্রবান ছিলেন । পাশ্চান্তয সমাঁলোচকেবা পর্নান্ত সংস্কত নাটকের 
সৌন্দা্যা ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাভাব উচ্চ-প্রশংসা করিয়াছেন। 
বাস্তবিক এই নাটকগুলিব মধ্যে ষে সুঙ্গন কলাজ্ঞান ও শিল্পনৈপুণ্যের 
পরিচণ পাও যায় তাহ। অতুলনীয় বলিলেও অঠাক্তি হয় না। এমন 
স্মনন হ্বভাববর্ণনা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় ন!, চরিত্র 
অঙ্কনেও নাট্যকারগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা 
স্ীকাব করিতেই হইবে ষে, তাহারা জটিল সামাজিক বা মনস্তীত্বিক 
সমস্যা! লইয়া] মন্তিক্ষ চালনা করেন নাই । /ইহার কারণ এই যে, সে 
সময়ে জীণনযাত্র। এত সবল ছিল যে এ সকল সমস্ঠ! লইয়া মাথ। ঘামাই- 
বার প্রয়োজন কেহ আনুভব করেন নাউ । তভিন্ন এরূপ সমস্যামূলক 
নাটক লিখিলেও তাহা নিক্ষল হইত |] যাহ] শ্রোতবর্গেব বোধগম্া নয় 
তাহা তাহাদিগকে স্রনাইতে যাওয়া নিবুদ্ধিতা। এদেশেব দর্শকের! 
সীতা বা শকুন্ুলার স্রখছুঃখ বুঝিতে পারিত-তাহাদের চরিত্রাভিনয় 
দেখিয়। সমবেদনাঁয় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া যাইত। কিন্তু ইবসেনের 
নোরার হ্যায় রমণীর সহিত তাহাদের কোনকালে পরিচয় ছিল না, 
তাহার প্রাণের কথা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ বা সহানুভূতি উদ্দরেক করিতে 
পারিত না, সৃতরাং তাহাদের সম্মুখে 1)01'5 [100৫এর ম্যায় নাটক 
অভিনীত হইলে তাহার বিফলতা৷ যে অবশ্থাস্তাবা ছিল তাহা বলা বানুল্য। 


স্‌ 
্ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বঙ্গবাঁদীর বৈশিষ্ট্য- বাংলা নাট্যপাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধারের উপাঁয়--পাঁশ্চাত্ত্য নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস 


কিরূপ ভাবে সংস্কত নাটকের উত্পস্তি ও ক্রমোন্নতি হইয়াছিল 
তাশা দেখিলাম । কিন্তু তাহার সহিত বাংলা নাটকেব বিশেষ সম্পর্ক 
ছিল না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় নাট্য বিষয়েও বাংলা দেশ নিজ 
স্বাতন্ত্য রক্ষা কবিয়াডিল-_-সংস্কত নাটক তাহার উপর কোনরূপ 
উল্লেখযোগা প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে নাই । উনার প্রধানত; 
ছুটি কাবণ ছিল। প্রগম কারণ--সংস্কৃত নাটকগুলি ছিল সৌখীন 
বৈঠকী নাটক । জন্তান্থ ও শিক্ষিত সমাজের জন্যই নেগুলি লিখিত 
হইত এবং যে নাট্যশালায় সেগুলি অভিনীত হইত হাতাতে সাধাবণের 
প্রবেশাধিকার ছিল না_থাকিলেও সে সকল নাটক বুঝিবাধ সামর্থ্য 
তাহাদের ছিল নাঁ। দ্বিতীয় কারণ--বাঙালার ন্দাধীন মনোবৃত্তি। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে বাটালী তাহার স্বাধীন 

১57 চিন্ততার পরিচয় দিয়া আসিতেছে । উহার ফলে 
ধর্ম সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকল1 রাজনীতি সমাজ- 

নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই বাঙালীর নিজ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
বস্তৃতঃ বাঙালীর এই অনন্ঠতন্ত্রত। এরূপ প্রাচীন ও স্ুদুঢ়-ভিস্তির উপর 
স্থাপিত ষে তাহাকে বিচলিত করা সহজসাধ্য নঙে। বঙগদেশের 
প্রাচান অধিবাসীরা প্রধানতঃ দ্রাবিড়জাতীয় ছিল 

পুরাকালের বাঙ্গালীদের তাহা বলিয়াছি। তাহারা সাধারণতঃ কৃষিজীবী 
ঠা ছিল বটে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে 
অনেকে তাহাদের সিন্ধুপ্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় 

অসমসাহসিক বণিক ছিল এবং বাঁণিজ্যসূত্রে একদিকে মহাসমুদ্রপথে 
পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, অন্য দিকে হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতাঁদি 


বলবাসার বৈশিষ্ট্য ২৩ 


দেশে তাহারা যাতায়াত করিত । বাংল দেশের প্রাচীন কাহিনী- 
সমুহের অনেকগুলিতেই বণিক বা বণিকপুত্রকে নায়ক রূপে দেখা 
যায় এবং উপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীর পুত্র, কোটালের 
পুত্র থাকিলেও সওদ"'ন্ের পুত্রকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে 
পারিতেন না। বাঙালী নৌসেনার পরাক্রমের কথ! কবি কালিদাস 
পর্যন্ত তাহার রঘুবংশে স্বীকার করিয়াছেন । এক্প জাতি স্বভাবতঃই 
স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ও নিজ কুষ্টির গর্ধে গবিত হইয়া থাকে । এই 
জন্যই আমরা দেখিতে পাই, প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত যখন বিজয়ী 
আর্ধজাতির মধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বজ- 
বিজ্যা আযঙজাতির অগ্র.. বাসীরা খন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়। 
গমনে বাধা দান কবিযাছ্ছিল ০ 
পন তাহাদের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাঙ্গণ 
বলেন, আাগদের ভোঁমাগ্সি সরন্বতীতীর হইতে 
সদানারা (ক+বতোয়) নদীর পশ্চিমহীর পধন্ত আপিয়া নিবিয়। গিয়াছিল 
অর্থাৎ সদাপারার পুবে অবস্থিত বজদেশের মধ্যে তাহারা প্রবেশ 
করিতে পারেন নাত 1 তখন বোধ হয় তাহারা “অপ্রাপ্য আঙ্গুরফল 
মারেই টক” এউ নাতি অনুসারে বঙগবাসীদের উপর গালিবর্ষণ করিয়া 
গাওজ্বালা নিপারণ করিয়া লেন। এতরেয় আরণ্যক সলেন, বঙ- 
বাসার আবোধ্য ভাষাভাষী পক্ষিজাহীয়; এবং তাহার ভাষ্যকার তাহার 
উপর আর একগ্রাম স্থর চড়াই! তাহাদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, 
অন্থর প্রভৃতি মধুর আখ্যা বিভূষিত করিয়াঙেন। স্বয়ং মনু পথান্ত 
বিধান দিয়াছেন) তীর্থযাজা ভিন্ন এ ক্লেচ্ছ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত 
কাজিতে হহবে। 
আতএব ইহা নিশ্চিতভাবে বল! যাইতে পারে যে, বাংল! দেশ 
আধাবতে র অন্তুভূক্তি হইবার পূর্বে বনু সহজ বতসর ধরিয়া তাহার 
শিল্পকল৷ ও কাব্যাদি স্বাধীনভাবে নিজ পুরাতন 
রি ১ ও ভিত্তিরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 
বাঙালী কোনকালেই সঙ্কীর্মনা ছিল না_ 
বাহিরের জিনিস ভাল বোধ হইলে সে তাহ! গ্রহণ করিতে কখন 


২৪ ংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কৃষ্ঠিত হয় নাই। তবে সে সকল সময়ে সেটিকে নিজের মনের মত 
করিয়া গডিয়। পিটিয়া! লইয়াছে এবং তাহার ফলে সেটি তাহার আদিম- 
রূপ ত্যাগ করিয়া বাভালীরূপ ধারণ করিয়াছে । যাহা হউক, অন্যান 
প্রাচীন দেশের ন্যায় বাংল! দেশেরও নাট্যকলা প্রাচীন শিবোওসবের 
মধ্যেই জন্ম গ্রভণ করিয়াছিল । এখনও আমরা মহাবিষুব সংক্রান্তিতে 
চড়কপুজা ও গাজনোৎসব করিয়া সেই প্রাচীন শিবোতসাবব 
স্মৃতিবক্ষা করিতেছি । 
কিন্তু দুঃখের বিষয, শি'াৎমব হইতে আরম্ভ করিযা বাংল। 
নাটক কিরূপভাবে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রাসব হইয়াছিল তাহাব একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্া এ পথ্যস্ত কঝা হষ নাই । এই 
ইতিহাস লিখিবার বনু উপাদানও একপভাবে নষ্ট হইযা গিয়াছে 
যে সেগুলির পুনরুদ্ধারের আশা নাই । কোন প্রাচীন বাপল। নাটক 
আমাদের ভস্তগত হয় নাই, সম্ভবতঃ তাহাদেব তাস্তি্ই পগাহথু লুপ্ত 
হইয] গিয়াছে । উহা অবশ্য আশ্চর্যের বির্য 
নয়। আমরা ক্রঞানি, পবাকালে যে সকল নাটক 
অভিনীত হইত, সেগুলির অধিকাণশউ লিখিত 
হইত না। সেগুলি হাবভাবনৃত্যগীতপ্রধান ছিল, কেক্ল ম।ঝে মাঝে! 
ছড়া আবৃত্তি করা হইত। গীত ও ড়া আভিনেতাদেব মুখস্ত 
থাকিত, সেগুলি লিখিবার প্রয়োজন হইত না। এখন বসপ্রধান 
গীতিকাবা, বর্ণনাতঝবক কাব্য ও নাটক পৃথক হুইয়া পড়িবাছে, কিন্তু 
তখন এক পাঁলাগানের মধ্যে এ সমস্ত মিশ্রিতভাবে থাকিহ এব 
সেগুলি লিখিত না হইয! মুখে মুখে গীত ভইত | স্তুতরাং প্রথমে 
কোন লিখিত নাটক ছিল নাঁ। তাভার পর যে সকল নাটক লেখ 
হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশ নানা কারণে 
রি টি নষ্ট হুইয়। গিযাছে। প্রথম কারণ,--এ দেশের 
সর্বধ্বংসপী জলবায়ুর কবল হইতে পুঁথিপত্র 
রক্ষা করা বড়ই দুঃসাধ্য বাপার। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ গ্রাম- 
বাসীদের নিরক্ষরতা ও অন্ভ্রতভাবশতঃ যত্বের অভাবে অনেক পুস্তক 


প্রাচান বাংলাধুনাটক- 
সমূহের অন্তধাঁন 


প্রাচীন বাংল। নাটকের তিরোভাবের কারণ ২৫ 


লোপ পাইয়াছে। তৃতীয় কারণ.-_নাট্যব্যবসায়ীরা নিজেদের নিট 
স্বত্বরক্ষার জন্য কান্াকেও তাহাদের নাটকের প্রহিলিপি প্রস্তুত করিতে 
দিত না। প্রাচীন যাঁর পাঁলাগুলি সাধারণতঃ কোন পল্লিকবি 
কর্তৃক দলধিশেষের জন্য লিখিত হইত, অরধিকারা মহাশয় লিখিত 
রচশাটি নিজের নিকট রাখিয়া স্বদলের গাযকদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা 
দিচ্চেন, সাধ্যমত রচনাটি হস্তাস্তর হইতে দান না। তাহার মৃত্তার 
পরব তাহ। তাহার উত্তরাধিকারীব হস্তে গিয়া পড়িত এবং সে 
উন্দরাধিকারা ব্যবসায় চালাত অপারক হইলে শাহ! ক্রমশঃ ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইত। সে সময় “কপিরাইট” বা "প্লেরাইট আইন ছিল না, 
স্বতবাং অধিকারী মহাশয় এইরূপ সঙ্কীর্ণনীতি অবলম্বন কবিতে বাধা 
তইত্যেন। আমার মনে আাচে, আমবা যখন বালক ছিলাম তখন 
বানাদলের এক বালক-গাযকেব নিকট হইতে একটি গান আদা 
কবিনে কত সাধ্যসাধনা কবিতে 5ইয়াচিল । সে বলিঘাছিল, অধিকাবী 
মহাশয় তাহাকে এমন কঠিন শপথ করাইয়া লইযাছেন যে, গানটি 
বাহিবের কোন লোককে শিখাইলে তাভার তানন্ত নরকবাস নিশ্চিত । 
অবশেষে তাভার বিবেককে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে কিঞ্িিৎ 
দক্ষিণাসহ প্রচুর জলপান দিতে হইয়াছিল, অধিকন্্ব ঠাকুরের নামে 
শামাদিগকে শপথ করিতে হইযাছিল যে, গানটি আমরা আর কাহাকেও 
শিখাইব না। এ ভাবটি প্রাচীনকালে আরও দৃঢ়তররূপে বমান 
ছিল বলিযা বোধ হয়। এ অবস্থায় গায়ক ও অধিকারা মহাশয়দেব 
তিরোভাকের সহিত যে গানগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল তাহাতে 
বিস্মিত হইবার কারণ নাই । কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম প্রভৃতি 
মধ্যযুগের কবিদের গ্রন্থ যে এখনও টিকিয়া আছে তাহার বারণ এই 
যে, এই সকল কবি ব্যবসাদার ছিলেন না৷ এবং তাহাদের কাব্যসমুহের 
দেশব্যাপী জনপ্রিয়ত! হেতু দেশের সবত্র তাহাদের বহু গ্রতিলিপি 
প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল পালাগান এইরূপে নি অস্তিত 
রক্ষা করিতে পারিয়াছে, লিপিকরদের দৌরাঝ্্যে তাহাদেরও দুর্দ্। 
কম হয় নাই। 


২৬ বাংল! নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কিন্তু বাংলার পুবাতন নাটকণগুলি না পাউলেও আমরা এমন কতক- 
গুলি উপাদান পাইয়াছি যাহা হইতে আমবা আমাদেব নাটকের ক্রম- 
বিকাশের একটা ইতিহাস গডিয| তুলিতে পারি। একটা সৌভাগ্যেব 
কগা এই যে, আমাদেব দেশটিকে প্রাচান ইতিহাসে যাঁদুঘব 
বলিলে চলে। আমরা নৃতন জিনিস আমদানী 

9811517 কবিলেও পুবাতনকে একেবাবে পরিতাগ কৰি 
দুকহ হইলেও অসাধ্য নহে না। এখানে গোকব গাড়ী ও মোটব গাড়ী 
পাশাপাশি চলে, হর্দ-উলঙজজগ অসভ্য লোক 

উত্কুষ্ট বেশবাৰী সন্যতম ব্যক্তির স্ররম্য প্রাসাদেব পাশ্বেই জণ্ণ 
পর্ণকুটীবে বাস ববে। সাগবেব সভিত সমণ্ল ভুমি হতে পৃথিবী 
সবোৌচ্চ গিবিশিখব যেমন এ দেশে বিরাজমান, সভাতান নি্গতম 
হইতে উচ্চতম পধ্যস্ত সকল স্তবই এখানে অবিবোধী অবস্থা পিদ্যমান 
বহ্যাছে। এত থিষেটার সিনেমার ছড়াছড়ি ববিযাও আমব। 
সেকালের বামায়ণ-গান পাঁগলা যাত্রাদিব জনপ্রিয়তা বিছুমাল 
কমাইতে পাবিযাছি বলিয়া বোধ হয় না। এইবপে সভ্য গাব ধাবাবাতিক 
ইতিষ্কাসেব সকল 'পৃষ্ঠাই আমাদের চক্ষেব সম্মুখে খোলা বহিযা্ছে 
দেখিতে পাউ | সুতবাণ একটু চেষ্ট। কৰিলে এই ইতিহাস সহজেই 
সঙ্কলন করবা বাইতে পাবে। সকলেভ জানেন, জীব-বিবতনেক 
ইতিভাস এই ভাবেই সঙ্কলিত হইয়াছে । নিন্পতর জাব ক্রমোনন 
হইয়া উচ্চতব জাবে পবিণত হব বটে, বিন্থু একজাতিভুক্ত নকল 
জ্রীবেবই সে সৌভাগ্য ভয না--ফলে অধিকাংশই নিজ স্তবে থাকিয়া 
গিষাছে | আমরা তাহাদিগকে দেখিযা উচ্চতর জীবের পূর্বাবস্থা 
কিরূপ ছিল তাত! বুঝিতে পাবি। কোন বিশেষ শ্রেণীব জীব 
লুপ্ত হইয়া গেলেও ধবাপৃষ্ঠে তাহাবা তাহাদের কক্কালাদি চিহ্ন রাখিয়৷ 
গিযাছে। এইরূপে বর্তমান জীবসমুহু ও লুপ্ত জীবেব চিহ্মসকল 
পর্যবেক্ষণ করিয়া ও একট! অন্মমানের উপর নির্ভর করিয়া জীবের 
ক্রমোন্নতির যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হইযাছে তাহা সর্বত্র সত্য 
বলিয়া স্বীক্ুত হইযাছে । খাল! নাটকেব ক্রমবিকাশের ইতিহাসও 


ংলা নাটকের ইতিহাস রচনাঁব উপাদান ২৭ 


আমরা এই প্রণালী অন্ুসাবে রচনা কবিতে পাবি । আমি সেই 
চেষ্টাই কবিষাছি, কিন্তু উপাদানের অপ্রাচ্্্য বশঙঃ আমাকে 
বুস্থলেই অন্বমানেক আশ্রয় গ্রহণ কবিত ভইযাছে। আ্রাখেব 
বিষয, পাশ্চাত্য নাটা 'ব একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত 
হইয়াছে ! পাশ্চান্ত নাটক ও তাঁমাদেব নাটক 
পাশ্চাত্য নাটাকব উন্হাস যে একই ভাবে জন্মলাভ কবিষা ক্রমবিকাশের 
হাত কি সাহাদ্য পাঁওয। 
পান পথে অগ্রসব হইযাঙিল তাঁত পুবেবলিযাছি। 
স্তবাং ইউ/বাগীয নাটকের ইতিহাসের সাহাষো 
গাঁমাদেব নাটকের ইউঠিহাসেব লুপ্ত অধ্যাঘগুলিকে সহজেই উদ্গাব 
করা যাইতে পাবে। মামি সে পদ্ধতিও অবলম্বন কবিধাছি এবণ 
তুলনামূলক আলোচন1 কবিষা আমাৰ সিদ্ধান্তগুলিব ভিন্বি দুঢতব 
করিতে চেষ্টা কবিষাডি | 
প্রাচীন ও মধ্য যুগেব বাংল! নাউটকেব ইতিহাস বচনা কবিবাৰ জন্য 
যেসকল উপাদান ব্বহাব কবা যাইতে পাঁবে তাঁতাব মধ্য কতক- 
লিব উল্লেখ এখানে কবিতেছি (১) প্রচলিন্চ 
বা” | না ওসব ব উত্স 
বটনাৰ চাষক্টি উপাদান. প্রাঁচান শিবোতসবসমূহ, যথা, মাছের গম্তীবা, 
চডাকেব গাজনোৎসব, নেপালেব তৈবব যাত্রা ও 
মগুসোন্দ্রনাথ যাত্রা, দক্ষিণভাবত্র ভৈবব ও গণপতি উত্সব প্রভৃতি । 
এগুলিব সহিত প্রাচীন গ্রাসেন দিওনুসিওস উতস'বব আনেক সাদশ্য 
দেখা যায । (২) আমাদেব পুরাতন পালাগানসমূহ । (৩) চতন্য- 
ভাগবতাদি গ্রীন্থে উল্লিখিত সপার্ধদ টৈনন্যাদেবেৰ অভিনয়েৰ বিববণ 1 
(8) বাণ্ল। দেশে লিখিত সংক্্রত নাটক, ষথা,-বেণীসংহাবাদি নাটক 
ও বৈষ্ণবকবিগণেব বচিত ভক্তিমূলক নাটকসমূহ। (৫) নেপাল 
হইতে সংগা মধ্যযুগেব কতিপয় বাংলা নাটক । (৬) সপ্তদশ, 
অক্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত যাত্রাব বিববণ বা যাত্রায় 
আভিনীত কতিপয় নাটক । €৭) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ছড়া! গান 
প্রভৃতি । (৮) সংস্কৃত নাউটকেব আদর্শে লিখিত কতিপয় পুবাতন 
বাংল! নাটক ; যথা,-_-ভারতচন্দ্রেব *চ€৮-নাটক, বিদ্যানাথ বাচস্পাতিব 


২৮ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


“চিত্রযজ্” প্রভৃতি ৷ কিন্তু এরূপ বিক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র উপাদানসমূভ লইয়া 
মামাদের নাটা-সাহিত্যের একটি স্মসংবন্ধ ইতিহাস গড়িয়া তোলা 
সহজসাধ্য নহে। ইহাদের অনেকগুলি সংযোগসুত্র অতীতের শন্ধকাঁব 
গর্ভে হারাইয়। গিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছি, ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের 
ইতিভামের আলোকে আমরা সেগুলিকে খুঁজিয়। বাতির করিতে পাবি। 
সেইজন্য প্রথমে পাশ্চান্ত্য নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্েওয়! প্রয়োজন মনে করিতেছি । 
পাশ্চান্তা নাটকের জন্ম হইয়াছিল প্রাচীন গ্রীসে দিওন্সি?স 
(1)107155108) দেবের মন্দিরে । এই দেবতা আমাদের শিবঠাকুরেরই 
প্রাতিরূপ ভিলেন তাহা পুবে বলিযাছি | শিবের 
৪ রা হ্যায় তীহাঁবও পুর্ণবিগ্রহ ও লিল--এই ঢই 
মুতিউ ছিল এবং উভয় মুঠিতে নিনি পুজি 
হইতেন। শিবের ন্যায় তিনিও বুষভবাহন ছিলেন। তীহাব হাব 
এক নাম ছিল বাকৃখস্‌ (1300010১) 1 'অন্মমান ভয়, বুষভার্থক অস্5 
'উক্ষাঃ শব্দের সহিত এ নামেব সম্বন্ধ আছে । যাহা হউক, তাভানে, 
আবাহনকালে পুজারিণীরা গাভিত,_ 


“এসহে দিওনুসিওস, এস হেখা অচিরে, 
বুষপদ ক্ষেপি দেব এম এই মন্দিরে 1” 


মোহেঞ্জোদাঁড়োর শিবমুতির ন্যায় তাহার বিগ্রহও দীর্ঘকেশ ও শুজ- 
বিশিষ্ট ছিল । তাহারও পুজা ও উত্সব বসম্তকালে নববর্সারস্তে 

হইত। সে সমষে গ্রীসের প্রধান শহ্য দ্রাক্ষাফল 
নী ০১৪ পাকিয়া উঠিত, সুতরাং আর্ যজ্ঞের সোমরূসের 

স্যাধ এ উত্সবে প্রচুর দ্রাক্ষারস ভক্তগণের 
আনন্দবদ্ধন করিত। দিওন্ুসিওস 13200110১ রূপে সুরার দেবতা 
ছিলেন এবং 73800)18108118, বা স্থরোসবই ছিল তাহার পুজার 
প্রধান অঙ্গ। এ দেশেও বৌদ্ধবজাঁতকে এক সুরোশুসবের উল্লেখ দেখা 
যায়। ইহা বসস্তোৎসব ছিল এবং তছুপলক্ষ্যে নরনারীগণ সুরাপানে 
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মত্ত হইত। শ্রীমন্তাগবতে দক্ষের সহিত শিবের বিবাদ উপলক্ষ্যে 
প্রতিপক্ষ কর্তৃক বণিত শিবভক্তদের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা 
যদি বিশ্বাস কর! যায় তাহা হুইলে বলিতে হয় তাহারাও এ বিষয়ে 
বাক্খস্দেবের ভক্তদের অনপক্ষা! নান ছিলেন না-_তাহাদের নিকট 
স্থরাসব নাকি দেববৎ আদরণীয় ছিল। ব্যাখ্যাকার স্থরাসবের 
অর্থ কবিয়াছেন-_ গোঁড়ী ( গুড়জাত ), পৈষ্টী (ধান্তজাত ) ও মাধবী 
( মধুজাত ) স্থরা এবং আসব (তাঁলরসাদিজাত মগ্ত )-_এক কথায় 
সেকালে প্রচলিত সকল প্রকার মগ্ । এখন কিন্তু এই জাতীয় শিব- 
ভক্তেরা সিদ্ধি ও গর্জিকারই অধিক পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। 
আনেক্ব মতে সিদ্ধি ও আমদের প্রিয় পানীয় সোম একই পদার্থ। 
মার গঞ্জিকা যে সিদ্ধি গাছেবই জট তাহা সকলেই জানেন । বাহা 
হউক, দিওনুসিওস দেবে উত্সবে এইরূপে প্রাগাট দেবভক্তিব সভিত 
হবধল আমোদশ্রিয়ত। মিশিয়াছিল এবং (110100% ও 001700% উভয় 
প্রকাব নাটক-স্যটির পথ পরিক্কাব করিয়। দিয়াচিল। 
প্রথম অবস্থায এই উৎসবে আাড়ম্বরের বাহুলা বিশেষ ছিল না । 
গুছে উপাসনা সমাপনান্তর গ্রহস্থ নেবেদ্তা ও বলির ছাগসহ 
পল্লীর গন্তারা বা দেবস্থানে শোভাযাত্রা! করিয়া 
যাইতেন। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকিত 
পুজোপকবণ ও বলিসশ গৃহস্থদের কন্যাগণ, তাহার পর থাকিত লিজ- 
মৃতিবাহক ক্রীতদাস, সর্বশেষে কত স্বয়ং দেবমহিমাদ্তোতক গান 
করিতে করিতে যাইতেন। শোভাযাত্র। দেবস্থানে পৌছাইলে 
দিওমুসিও"সর সম্মুখে ছাগ বলি দিয়া উত্সব শেষ করা হইত । কোন 
কোন স্থানে দিওনুসিওসের পুগার পর তাহাব বিবাহোত্সব হইত। এ 
দেশেও শিবের বিবাহকাহিনী কিরূপ জনপ্রিয় 
দিওহুসিওন ও শিখে. তাহা। সকলেই জানেন। ক্ষুদ্রতম পল্লিকবি 
বিবাহের জন্প্রযতা ও 
শাহাব কাঁবশ হইতে মহাকবি কালিদাস পধ্যন্ত যিনিই স্থাবিধা 
পাইয়াছেন শিবঠাকুরকে একবার বরবেশে না 
সাঞজাইয়। ছাড়েন নাই । এমন কি কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখিতে 


৬ ও. 


দওনু সি গস উৎসব 


ঘি 
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বসিয়াও এ লোভ ছাড়িতে পাবেন নাই এবং আর কোথাও স্থান 
ন! পাইয়া উত্তরাকাণ্ডে প্রসঙ্গ ক্রমে এই কাহিনীটি জুড়িয়! দিয়াছেন । 
ছেলেদের, পুরাতন ছড়ার মধ্যেও শিবঠাঝুরের বিয়ের কথা শোনা যায়। 
এখনও কুমারীরা শিবের ন্যায় স্বামী লাভ করিয়া কুমারের ন্যায় পুণ্রের 
জননী হইবার প্রত্যাশয় শিবের পুজা করিয়! থাকে । বাস্তবিক শিব- 
শক্তির মিলনই শিবোৎসবের, ভিত্তি । এ মিলনের ফলেই সি রক্ষা 
হয়-_স্থৃতরাং শিবের খিবাহ বিশ্ববাসার পক্ষে একটা মহানন্দেব 
ধ্যাপার । বস্তুতঃ সেকালে বংশরক্ষার শ্রয়োজনীয়তাকে এরূপ গুরুত্ব 
দেওয়া হইত ষে, বন্ধ্যাত্ব নারার পর্ষে সবাপেক্ষা শোচনীয় দ্রভাগ্য 
বলিয়। বিবেচিত হইশ--এমন কি, ভিথারীরা পধ্যন্ত বন্ধ্যা নারীর ভস্ত 
হইতে তিক্ষা গ্রহণ পাপ মনে করিত । 
দিওনুসিওসের এই সরল গ্রাম্যপুজা উত্তরকালে মহা আড়ম্বরপূর্ণ 
বিরাট জাতীয় উত্সবে পরিণত হইয়াছিণ এবং সেই সঙ্গে শোভাযাার 
সমরোহও যথেষ্$ পাঁরমানে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
দিওনুসিওস উৎসবের নেও ৬ 
রর শোভাযাত্রার পুরোভাগে পূর্বে ছুই একটি 
বালিকাকে মাত্র নৈবেগ্ভবাহকারূপে দেখা যতিত, 
কিন্তু এখন একদল স্তববেশা পুষ্পাভরণসভ্জিতা কুমারা তাহাদের স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের পশ্চাতে দিওনুসিওসের একটি 
পূর্ণবিগ্রহমূতি ও একটি শতাধিক হস্ত দীখ প্রকাণ্ড লিঙ্গমুতি বহন 
করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। সে মুতিদ্ঘয়ের পশ্চাতে থাকিত ভক্তের 
দল। এ দলের মধ্যে “্যাটার্” (১৪১1)-বেশী গায়কের দল সফলের 
দৃষ্টি [বশেষভাবে আকর্ষণ করিত । স্যাটার্রা আমাদের দেবগায়ক 
কিন্নবদের ন্যায় দেবযোনি ছিল; প্রভেদের মধ্যে ছিল এই যে, 
কিননবেরা ছিল অদ্ধ-অশ্ব অদ্ধ-নর, আর স্যাটার্র৷ ছিল অর্-ছাগ 
অদ্ধ-নর। দিওনুসিওসের সঙ্গীতপটু ভক্তেরা ছাগচমে দেহ আবৃত 
করিয়। গ্যাটার্‌ সাজিত এবং উত্সবস্থলে গান করিত। আর এক 
দলে ভক্ত স্ুরাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়৷ সুরোন্মত্ততার অভিনয় করিতে 
করিতে যাইত। শোৌভাধাত্রার সবশেষে থাকিত বীভগুস মুখসধারী 
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প্রেতের দল। দিওনুসিওস ষে মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুলোক হইতে 
ফিরিয়া! আপিয়াছেন এই প্রেতের দলের দ্বারা তাহাই বিজ্ঞাপিত হইত । 
আমাদের দেশেও এই কারণে ভূত-প্রেতেরা মৃত্াঞ্জয় শিবের আনুচর- 
রূপে কল্পিত হইয়াছে এবং শিবের এক নাম হ্টয়াছে ভূতনাথ। 
পৃজাস্থলে শোভাযাত্রা! উপস্থিত হইবার পর যখন বলিদানের 
আয়োজন করা হইত, তখন গ্ঠাটার্‌ বা কিন্নরের দল বংশীবাদনসহ 
নৃত্যগীত করিতে করিতে বেদীর চতুদিক প্রদক্ষিণ 
করিহ। এই নতকিদলের নাম ছিল কোরাস্‌ 
(0110075)। তাহারা দিওন্রসিওসের গুণকীতনি করিয়া যে সকল গান 
গাহিত সেগুলি ডিথির্াম্ব, ([)161)519100)) নামে অভিহিত হইত । কিন্তু 
নতকের। ছাগবেশী ছিল বলিয়! জনসাধারণ তাহাদের নাম দিয়াছিল 
(008 অর্থাৎ ছাগ এবং সেইজন্য তাহাদেব 


কোরাস্‌ ও ডিথিব্যান্ব, 


ট্রাজেডির উৎপত্তি 
গানগুলি 08810 নামে আখাত হইত । ভার 
পর ঘখন শাহার সহি* সংলাপ ও অভিনয় মিশিয়া নাটকেব সষ্টি 
হইযাঁভিল তখন সেই নাটকেব নাম হইয়াছিল 11800%1 
কোরাস্‌ গান হইতে নাটকের এই উৎপত্তির ইঠিহাস বেশ 
কৌতুহলোদ্দীপক । শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে 17681)5 নামে এক 
নি বিখ্যাত নট ছিলেন । তিনি স্থানীষ কোরাস্- 
গণকে নৃহ্য ও স্ববচিত গান শিক্ষা দিতেন। 
কেবল দিওনুসিওসের চরিত নয়, গ্রীক পুরাণোক্ত বারগণের ও 
চরিত অবলম্বন করিয়া ছিনি পালাগান রচনা করিতেন । এই 
ররর পালাগানগুলিতে পরস্পরের উক্ভি-গ্রত্যুক্তি 
থাকিত,__মুল গায়কেরা নানারূপ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়া গান গাহিত এবং সহকারা গায়কেরা গানে তাহার প্রত্যুত্তর 
ৃ্‌ দিত। মুল গায়কের নিকট কতকগুলি মুখস 
সির থাকিত, তিনি ভূমিকা অনুযায়ী মুখস পরিয়া 
গান গাহিতেন। ইহার পরের শতাবীতে 4১650175108 কোরাস্‌ 
গানের মধ্যে সংলাপ প্রব্ত্ন করেন এবং তাহার পর 93011700198 
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সংলাপের সহিত নাটকীয্প ক্রিয়া যোগ করিয়া দেন। কিন্তু তখনও 
পর্য্যন্ত কোরাস্‌ গানের প্রাধান্য কমে নাই । যাহ! হউক, ইহার পর 
[:0:70153 নাটককে যে ভাবে গড়িয়া তুলিলেন তাহাতে কোরাস্‌ 
গান প্রায় অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল--- 
নাট্যকারের প্রতিনিধিরূপে নাটকের ঘটনাবলী 
বুঝাইয়া দেওয়া বা সমালোচনা করা ভিন্ন আর কোন কাজ তাহার 
রহিল না । কিন্তু গুরুগন্তীর ট্র্যাজেডির মধ্যে হাশ্য-রস প্রবেশ করান 
গ্রীকদের মতে অসজগত ও অবৈধ ছিল। অথচ সাধারণ দর্শক স্বভাবতঃ 
হাস্াকৌতুকপ্রিয় ছিল, উত্সবের মধো এরূপ 
নির্জলা” গান্তীষ্য তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখিত 
না। সেইজন্য উৎসবকতারা যাত্রার সডেব মত প্রহসন অভিনযেরও 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই সকল প্রহসনের নাম ডিল “ম্যাটার 
নাটিকা” । কিন্তু এগুলিও পৌরাণিক বিষয় লইয়া রচিত হইত । 
গ্রাক কমেডিও দ্িওনুসিওসের উদ্সব-উপলক্ষ্যে সষ্ট হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার সহিত পুজাব্যাপারের সম্পক ছিল না, ধর্মসংক্রান্ত বিষয় 
“ লইয়াও সেগুলি রচিত হইত না। যে সময়ে 
দিওন্ুমিওসের ভক্তর্দের শোভাযাত্রা দেবালয়ু- 
অভিমুখে গমন করিত, সেই সময়ে আমাদের দেশের হোলির দলের 
ম্যায় একদল উৎসবোন্ত্ত যুবক রথ বা চলন্ত মঞ্চে চড়িয়।! বাহির 
হইত এবং গান করিতে কাঁরতে নগর পরিভ্মণ করিত । তাহার! 
চতুর্দিকে সমাগত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ বিজ্রপাদি করিত, 
জনতাও তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে ক্রটি করিত না। এই 
সকল উক্তি-পগ্রত্যক্তি অনেকটা আমাদের হোলিগান বা খেউড়ের 
মত ছিল এবং বলা বাহুল্য তাহাতে শ্লীলতা-রক্ষার কোন চেষ্টা 
লক্ষিত হইত না । এই প্রমোদমত্ত যুবকের দল 1707905 নামে 
অভিহিত হইত এবং তাভাদের ছড়াগান ও কথা-কাটাকাটিকে ভিত্তি 
করিয় উত্তরকালে যে নাটকের উদ্ভব হইয়া ছিল তাহাই 0077৭ 
নামে পরিচিত হয়। সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের দোষক্রটির ব্যজাত্মক 


এউরিপিদে্‌ 


স্তাটাব্‌ নাটিকা 


বমেন্িব 'ৎপন্তি 


পাশ্চাত্ত নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৩ 


সমালোচন! করিয়া হাশ্যারসের স্ষ্টি করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 
গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি লেখক 
ছিলেন 4১714101118095 ; তিনি 10111)1095এর 
৩৫ বশর পরে 8৪৫ শ্রীষট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
৫৪খানি কমেডি লিখিজছিলেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই 
শ্রীপুর পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় প্রকার 
নাটকই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
প্রাচীন যুগে যে ভাবে শ্রীক নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি 
হইয়াছিল, মধ্যযুগে গ্রীষ্টান নাটকও ঠিক সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ৃ . ক্রমৰিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছিল । প্রতেদের 
বর পে মধ্যে ছিল এই যে, মধাযুগে দিওনুসিওসের স্থান 
অধিকাৰ করিয়াছিলেন- শ্রী । কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছি, খ্রীষ্টানেরা৷ উৎ্সবকালের পবিবতন্ন করেন নাই । প্রাচীন 
উতসবেব দিনগুলি প্রাকৃতিক কারণে নিবাচিত হইয়াছিল এবং এই 
সকল দিন ডাঁতিধর্মনিরিশেষে সকলে পক্ষেই সমান আনন্দজনক 
ছিল উগুসবগুণি ছিল সেই আনন্দেবই অভিব্যক্তি ;--বিভিন্ন জাতি 
৪ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন ভাবে সেই সকল উত্সব সম্পন্ন কবিত 
এই মান। স্তরাং শ্রীঞ্টীন ধর্মযাজকেবা-_এরূপ সার্জনীন উত্সব- 
কালেব পবিবর্তনের বৃথা চেষ্টা না করি৷ সেই সকল দিনেই মাপনাদের 
ধার্মাৎসবের প্যবস্থ। কিয়! বুদ্ধিমানেৰ কাষধাই কবিঘাছিলেন। কেবল 
ভাহাত নহে, তাহাদেব টতসবগুলিকে প্রাচীন উতৎসবসমুহের ম্যাষ 
জনপ্রিব কৰিবার উদ্দেশে তাহাবা এসকল দিনে গ্রীকদেব ন্যাষ 
নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
গ্রীসে যেমন প্রথমে দিওনুসিওসের চরিত অভিনীত হইত, 
তাহারাও তেমনই প্রথমে কেবল যাশুর জীবনী অবলম্বন করিয! 
অভিনয কৰিতেন। এইবূপে যে সকল নাটকের 
উত্তব হয়, তাহাদের নাম ছিল 1051০ এবং 


যে সকল 71966. নাটক খ্রীষ্টের আত্মবলিদান প্রসঙ্গ লইয়া রচিত 
3৮151030 


আরিস্তোফানেস্‌ 


মিন্টারি ও প্যাশান নাটক 


৩৭ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হইত সেগুলি [১১৪197) [15 নামে অভিহিত হইত । উহার পর 
ইবেলে বণিত সাধু ও নবীগণের জীবনী লইয়া নাটক রচিত্র হইতে 
আরম্ত ভয়। এ নাটকগুলি [1111010 নামে 
শির আখ্যাত হইত। তাহার পর 21078]10 নামক 
রূপক-নাটকের আবির্ভাব হয়। এই সকল 
নাঢকে আমাদের “প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় রূপকচ্ছলে পাপ- 
পুণ্যেব ফলাফল দেখ।ন তন । ন্বতরাং সাধারণ মানুষের ও সমাজের 
দোষগুণ ইহার বিষয়বস্ত ছিল এবং সেই তেতু একূপ নাটকে চরির- 
স্থষ্টি সম্বন্ধে নাটককাবের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। অতএব দেখা 
বাউঠেছে, কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, নাটক জেমান্বয়ে তিনটি 
স্তর অতিক্রম করিষ বর্তনান আকার ধারণের পণে অগ্রসব হইয়াছিল । 
গথমে কেবল দেবলালা, তাহার পর দেবোপম মানণচবিত এবং 
শেষে সাধারণ মানবজীবন নাটকের বিষয়াভূত হয়। আমাদের দেশেও 
যে এইরূপ হইয়াছিল তাহা! আমবা পরে দেখিব। 
নাটকের অভিনযও ব্রমশঃ ধর্মমন্দির হইতে সাধাবণ নাটাশালাম্ 
গিবঞেপীছাইয়াছিল। প্রথমে ১১৪৮5 বা 1491070 নাটকসমু* 
গ্রীন্টের জীবনে একাংশ মাত্র লইয়া রচিত ঠইত এবং সেগুলি 
আকাবেও ক্ষুদ্র ভিল! দ্রুই চারিজন ধর্মযাজকেব দ্বারা মন্দিব মস্োেই 
তাহার আত্তনয় কাধ সহজেই নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু ক্রমে যখন 
শ্রীষ্টের সমগ্র জীবন-কাহিনী লইযা নাটক রচিত 
হইতে লাগিল, তখন মন্দিরমধ্যে সকল দৃশ্য 
দেখান অসম্ভব হইয়া দীড়াইল | স্ুতবাং মন্দিব- 
প্র“গণে এ নাটকগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থ। করিতে হইল এবং বাঠিণ 
হইতে অতিরিক্ত অভিনেতা আনয়ন করাও আবশ্যক হইল । উহার 
ফলে দুইটি বিশেষ পরিবর্তন ঘ্টিয়াছিল। প্রথমতঃ, নাটকগুলি 
সাধারণের অবোধ্য লাটিন ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় লিখি” 
হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকদের তৃপ্তির জন্য নাটকে 
হাস্য রসাক্মুক দৃশ্য ও চরিত্র প্রবর্তন কর! হইল । 


খীষ্টান শাটকেব ও তাহার 
অভিনয়ের ক্রমবিকাশ 


পাশ্চান্ত নাটকের উদ্পণ্ডি ও ক্রেমবি কাশ ৩৫ 


ইহার পৰ যখন ধর্মধাজকেবা ব্যয়বাছ্ল্যাদি এশতঃ নাট্যাভিনযেখ 
সমস্ত ভাব নগববাসীদেব হস্তে অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন 
নাটকেব মধ্যে রঙগরসেব ও বাস্তবতাব পরিমাণ স্বতঃই বাড়িয়া গেল। 
এমন কি, 0১০5 ও 81717016 নাটকগুলিতে তাস্যরস অবতাবণার 
বিশেষ অবকাশ না থাকিলেও তাহাব জন্য চেষ্টার ক্রুটি হইত ৭1 । 
দৃষ্টান্ত স্বব্ূপ, যীশুর জন্ম বিষয়ক নাটকে মেষপালকগণেব দৃশ্যের ও 
মহাপ্লাবন নাটকে নুহের সপবিবাবে পোতারোহণ 
দৃশ্যের উল্লেখ কবা যাইতে পাবে । এ উভয 
ঘটনাই অবশ্য বাইবেল হইতে গৃহীত হইত, কিন্তু তাঁহাব মধ্যে ভাশ্যকর 
বাপার ড্ুইটি ছিল নাটককারেব উল্ভাবিত। মেষপালকের দৃশ্যে মেষ- 
চৌব ম্যাক ও নুহেব শোতারোহণ দৃশ্যে নূহে স্ত্রী হাস্তের খোবাক 
যোগাইত। ম্যাক তাহাব অপহত (মষটিকে সুতিকাগৃহে বক্কাচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিয়া সেটিকে নিজ সন্ভোজাত পুত্র ব্লিযা চালাইতঠে চেষ্টা 
কবিত, আর নুহের স্ত্রী জাহাজ উঠিতে আপত্তি কবিষা বিষম গণুগোল 
বাধাইতেন। এই দুইটি গল্পই কাল্পনিক ছিল বটে, কিন্তু শেষোক্ত 
দৃশ্যটি ছিল সাধারণ ঘবসংপাবের নিত্য ঘটনার একটি সজীব চিত্র। 
দৃশ্যটি এই-_-মহাপ্লাবনেব গ্রাব্কাল্ঃ ঈশ্বরের আদেশমত নু জীভাজ 
প্রস্ত*$ করিয়াছেন এব” জোডায জোডাষ জীবজন্তু জাহাজে তুলিযা 
দিয়াছেন। তাবপর তিনি নিজে সপরিবাবে জাহাজে উঠিতে 
যাইতেছেন, এমন সমযে পহস। তাহার স্ত্রী বাকিযা বসিলেন, বলিলেদ-_ 
এতকালেব ঘব সংসাখ--ধিশেষতঃ তাহার গালগল্পলেব সহচরীদেব-_ 
ফেলিষা কোথায় তিনি জলে ভামিতে যাইবেন! তাহাব কথা শুনিষা 
বৃদ্ধ নূহ, একেবারে হওভম্ব! তিনি ও তাহাব পুত্রেবা বুড়ীকে ক 
বুঝাইলেন, কিন্তু বুভীর এক কথা-- 

11118 111 20617 100 911 ০) 0৭11) 
1396 11089 10 20959113581, 

তথাপি যখন নূহ, আবার বলিলেন, 


“4 ৬/61001009) 19) 11060 6119 0০081 


খীষ্ভান কমেডিব উত্পও 


৩৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তথন সতী আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না-_তাহার পুজ্যপাঁদ বৃদ্ধ- 
স্বামীকে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাথাত করিয়া বলিলেন)__ 


££17710৮৮ (1)010 11776 101" 1115 7010." 


অবশেষে নিরুপায় হইয়! সকলে বুড়ীকে টানির! হি'চড়ায়া জাহাজে 
তুলিতেন। বলা বাহুলা, এ দৃশ্ঠাটি জনতা৷ খুবই উপ্োগ করিত । 
যীশুর জননী কুমারী মেরীর সহিত জোদেফের বিবাহ-দৃশ্যটি ও 
বিশেষ কৌতুকজনক ছিল। জোসেফ বাতগ্রস্ত বুদ্ধবেশে এক স্কুল 
যি হস্তে দেখা দিতেন এবং যখন স্ুন্দরা যুবতী মেরীর সহিত তাভার 
বিবাহের প্রস্তাব করা হইত, তখন তিনি শিহরিরা। বলিয়া উঠিতেন, 
৬515৮ ১17001011 6০০ (00 [011)10 1”"--কারণ, তাহার যায় 
বৃদ্ধের পক্ষে মেরীর ন্যায় তরুণীকে বিবাহ করা 5৪১11010116) 
9901 00: 290):---“বৃদ্ধন্ত তরুণী ভাষ্য” পড় ভয়ঙ্কর কথা! শেষে 
যখন তাহাকে (বাঝান হইত যে এ বিবাহ ঈশ্বংরর আদেশমত 
হইতেছে, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া তিক্ত ওষধ গেলা মত মুখ- 
বিকৃতি করিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিতেন । 
কিন্তু [3667 ও ১1).60)9 নাটকগুলি অপেক্ষা 81018111% 
নাটকগুলিতে হাম্যরস অবতারণার অনেক অধিক অবকাশ মিলিত এব, 
নাউকলেখকগণ তাহার সদ্ববহার করিতে ক্রেটি করিতেন না? 
বিশেষতঃ এই সকল নাটকের উপনায়ক সপুচ্ছ শয়তান ও তাহার 
অনুচরগণ আমাদের যাত্রাদলের হনুমানের মত লন্ষঝম্প ও হাস্যকর 
অঙ্গভলী করিরা দর্শকগণকে যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ দিত। হা 
ভিন্ন অনেক সময় 10/611500 নামক নাচগান 
| রঙ্গরসপুর্ণ চুট্কি নাটক ও প্রহসন অভিনীত 
হইত। এইরূপে মধ্যযুগে কমেডির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। উহার 
পর কতিপয় অসামান্য প্রতিভাশালী নাট্যকারের আবির্ভাব, জনশিক্ষার 
বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ফলে স্বাধীনচিন্তার প্রসার, রাষ্ট্রীয় 
বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণের সমবায়ে কিরূপ ভাবে পাশ্চাত্য 


সি 


হ 


পাশ্চাত্য নাটকের উত্পান্ত ও ক্রমবিকাশ ৩৭ 


নাট্যকগতে নব্যুগের সুত্রপাত হইয়াছিল হাহা আলোচনা এস্বানে 
করিবার প্রবোজন না । এক্ষণে আমর! দেখিব, প্রাচীন ও মধ্য যুগে 
ইউবোপীঘ নাটাকব প্ুমপিকাশের ইতিহাসের সাহায্যে আমরা 
আমাদের নাটপে ব বিবর্তনের ইতিহাস কতদুব উদ্ধার কবিতে পারি। 
উভয়ের মধ্যে যে যণেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান ভাছে গাহা শামি পুঃবই 
বলিয়াছি । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বাংলা নটিকের ক্রমবিকাশ- মধ্যযুগ 


প্রাচীন গ্রীক ট্যাজেভির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় ষে, 
উহা পুর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবাৰ পুর্বে কয়েকটি বিশিষ্ট সোপান আতিক্রম 
করিয়াছিল। প্রথমে দেবতার সম্মুখে কেবল নৃত্যগীত হইত এবং 
গানগুলি একই দেবতার স্তরতিবাচক হইলেও তাহার। পরস্পর সন্বন্ধ- 
যুক্ত শ একসৃত্রে গ্রথিত হউন না। কিন্তু ইহার পর দেবতার কৌন 
বিশ্ষে লালা আব্লন্বন কবিয়া পালাগান রচিত হইতে আরম্ত হয়। 
প্রথম পালাগান-রচয়িতাদের মধ্যে থেস্পিসই যে জর্বাপেক্ষা বিখাত 
ছিলেন তাহা পুর্বে বলিয়াছি , এই সকল পালাগাশের মুলগায়ক 
গান করিবার সময লীলা-কাহিনীর মুখ্য চরিত্রগুলির কথা ৭ ভাব 
আমাদের কথকঠাকুরদের ন্যায় উপযুক্ত অঙগভহ 
ও স্বর-পরিবহ্নের দ্বারা প্রকাশ করিতেন 
এবং সময়ে সময়ে অভিনম অধিকতর হজদয়- 
গ্রাহী করিবার জন্য চরিভ্রোপযোগী মুখস পরিতেন | পালাগানে 
প্রথমে কেবল গানই থানিত, পরে তাহার ভিতর মধ মধ্যে আবৃন্তি 
করিবার জন্য ছড়া ও কবিতা সন্িবিষ্ট কর! হইত । এই আবৃত্ডির 
₹শ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের দেশের পাঁচালির 
ছড়াব মত সে সকল অংশ স্থরের সহিত আবৃত্ত হইত। শ্াহার পর 
স্থরসংযুক্ত ছড়ার পরিব্ত নাটকীয় প্রিয়াসহ কগোপকথন ব্যব্গত 
হইতে আরন্ত হয়। এইরূপে পালাগান ক্রমশঃ নাটকে পরিণত হয়। 
পালাগান ও নাটকের বিষয়বস্ত্র প্রথমে ছিল কেবল দেবলীলা, তাহার 
পর ক্রমান্বয়ে পুরাণোক্ত দেবোপম মানবচরিত ও সাধারণ মানবজীবন 
নাটকের বিষয়ীভূত হয়, তাহা বলিয়াছি। 
প্রথম একজন মুলগায়ক দোহারদের দাহায্যে সমস্ত পালার 


পালাগান হইতে পাশ্চাও। 
নাটকের উৎপত্তি 


আমাদের প্রাচীন গীতিকবিতা ৩৯ 


অভিনয করিতেন, কিন্তু আখ্যানাংশের দৈর্ঘ্য এবং চরিত্রের সংখ্যা 
ও বৈচিত্র্য-বৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্য! 
আখ্যানের দৈর্ঘা ও ূ 

অভিনেতার সা বৃদ্ধির ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে । কথিত আছে, 
রা 4১৫১০1)য]03 প্রথমে একজনের স্থানে দুইজন 
অভিনেতার ব্যবস্থা করেন এখং তাহার পর 
0001)9018১ তিএজন অভিনেতাব দ্বাৰা নিজ নাটক অভিনয় করান। 
মধ্যযুগেও আভিনেতার সংখ্যা এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহ! 
বণিয়াছি । প্রথমে ধমমন্দির মধ্যে ই একজন ধর্মযাজকের দ্বার! 
অভিনয়কাঘ নিষ্পনন হইত, তাহার পর মন্দির-প্রাজণে অতিবিক্ত 
অভিন্তে। আ।নয়া অভিনয করান হইত । মবশেষে যখন ধর্মাজকগণ 
নাগরিৰদেস হন্ডে অভিনয়ের ভারার্পণ করেন) এবং নাট্যাভিনখ 
বাবাযাবি বা/পাৰ হঈয়। দীছাষ, তখন শাভিনেতাদেব স'খা। বিস্তুব 
বাড়িয়া গিঘাঁছিল, তাহা বলা বাছুলা নাট!াভিনয়ের এইরূপ বিবশতনেৰ 
সঠ্তি রঙ্গালয ও নাটামঞ্চ ও গবশ্য পরিধতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার 

কগ। পরে বলিব । 
গামাদেব দেশেও অনেকগুলি পালাগান উপরি-উক্ত ভা.বই 
যাত্রা নে পবিধতিত হইবাছিল । দুঃখের বিষয়, গ্রীষ্ঠার দশম শতাব্দীর 
পুবেরি কোন বাংলা কাবা বা গীতিকবিতা 
এস্টগাণ অপন্া পাস. আমাদের হস্তগত হয় নাই। জবাপেক্ষা পুরাতন 

তব বাংল শাঁতিকাৰ। বা 
পালাগান পাও যায নাই গীতিকাব্য যাহা পাওয়। গিয়াছে তাহার নাম 
শৃন্যপুরাণ। শাহার লেখক রামাই পণ্ডিত 
দশম শতাব্দীব শেষভাগে দ্বিতীয় ধর্মপালের বাক্তত্বকালে জন্মগ্রহণ 
কবেন। সে সময়ে বাঙ্গালীর প্রাচীনধর্ম বৌদ্ধধম€প্রভাবে এক নূতন 
কলেবর ধারণ করিয়াছিল। তখন শুন্তাবাদী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবা 
ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শিবোৎসব 
ধমঠাকুরের গম্ভীরা উত্সব বা! গাজনে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু 
ধর্মঠাকুরের ভক্তগণ উৎসবকালের কোন পরিবত্ন করেন নাই-_ 
প্রাচীনকালে যখন শিবোৎসব হইত ধর্মোসবও সেই সময়ে হইত। 


8০ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শিবের প্রধান গুণগুলিও ধর্মঠাকুরে আরোপ করা হুইয়াছিল-। সূধ্য সা 
শিব প্রাচীনকাল হইতেই প্রজা ও শম্য বদ্ধক 
দেবতারূপে পুজিত হইতেন তাহা বলিয়াছি। 
ধর্মঠাকুরও পুত্রদাতা দেবতা ছিলেন--তীাহাকে 
তুষ্ট করিয়া পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বন্ধ্যা নারীর! নানা কৃচ্ছাতিকচ্ছু 
সাধনা করিতেন । এই সকল সাধনার চরম সাধনা ছিল-_-শালে 
ভব দেওয়া । অনেকগুলি স্ুতীক্ষ উধব মুখ লৌহশলাকা কাষ্ঠফলকে 
আটিয়া দেওয়া হইত এবং পুত্রার্ণিনীকে তাহার উপর পড়িয়া তপস্যা 
করিতে হইত । বহু ধমমঙ্গলের নায়ুক স্ুবিখ্যাত লাউসেনের জননী 
রঞ্জাবতী এইরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াই লাউসেনের মত স্ুপুত্র লান্ড 
করিষাছিলেন। কিন্তু ধমভক্তগণ চিরপ্রিয় শিবঠাকুরকে একেবাবে 
বাদ দিতে পারেন নাই, ধর্মঠাকুরের ঠিক নিন্দেই স্ভাহাকে স্থান 
দিয়াছিলেন। শুন্যপুরাণে ভীহাকে ধ্মঠাকুরের একজন প্রধান 
ভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । শিব্ঠাকুরের এপ পবিবন্ননি 
অনেকবার হইয়াছে । যখন এদেশে বৈষ্ঞবধর্ম প্রবল ভইয়! উঠে, 
তখন শিবও পরম “বৈষ্ণব হইয়া পঞ্চমুখে হরিনাম গান করিতে আরন্ত 
করেন । যাহ! হউক শিব যে প্রাচীনকালে শশ্তদাতারূপে কুষকাদেব 
দেবতা ছিলেন, তাহ! শুন্যাপুরাণেও একভাবে স্সীকৃত হইয়াছে । সেখানে 
শিবঠাকুর শস্যোৎ্পাদক কৃষকরূপে দেখা দিয়াছেন । 

ধর্াম্তর গ্রহণের সহিত এরূপভাবে প্রাচীন উৎসব ও দেবত।কে 
অদল-বদল করিয়া নিজের করিয়া লওয়া অবশ্য নৃতন কগা নভে । 
শ্ীষ্টানদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমরাও এ বিষয়ে পশ্চা্পদ 
নহি। বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হইলে আমরা অনেক 
বৌদ্ধবিগ্রহ ও উত্সব হিন্দু করিয়া লইয়াছি। বৌদ্ধ ত্রিরত্বের স্থান 
এখন জগন্নাথ বলরাম ও স্বুভদ্রা অধিকার করিয়াছেন এবং প্রাচীন 
বৌদ্ধ রখোতসব জগন্নাথের রথযাত্রারূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে । পক্ষান্তরে 
বৌদ্ধ রখোৎুসবটি ছিল একটি প্রাচীনতর সৌর উৎসবের প্রতিরূগ । 
নববর্ষারস্তে সূর্য্যদেবের বিজয়ধীত্রাই ছিল এই উত্সবের ভিত্তি 


ধর্মোৎসব শিবোৎসবেরই 
পীঁপাস্তরমাত্র 


সৌর উত্সবের নানা রূপান্তর ৪১ 


জগন্নাথদেবের রথযাত্রা! আধষাঢেব শক্লাদ্িহীয়া তিথিতে হইয়া থাকে । 
এই সময় কর্কট-ক্রান্তি হইছে সূর্ধ্যদেবের দক্ষিণ 
অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হয়। এককালে কোন 
লোন স্বানে এ সমষ নববর্ষারন্ত করা হইত । 
গুঁজবাটেব অনেক স্থানে এখনও বিক্রমসংবতেব নববর্ষ আষাঢের শুক 
প্রতিপদে আরম্ত হয। বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎ্সবেরই াদি- 
ভিন্ত সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষা করিয়৷ এই সকল উত্সব 
হইত এবং ইহাদের প্রধান শঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাটাভিনয়ের 
নাম “যাত্রা হইয়াছে তাহা পুর্বে বলিয়াছি । কেবল সূর্য নঘ, তাহার 
সহিত চন্দের গতি অর্থাৎ তিখির দিক লক্ষ্য রাখিয়ীও উত্সবে দিন 
স্থির কবা তঈত। এই কাবণে, সূর্য ও চন্দ্র চলিতে চলিতে বখন 
পরস্পবের সম্মুখীন হইত, অর্থাৎ যেদিন পুর্ণিমা হইত, সেদিন একটা 
বিশেষ উত্সবের দিন বলিষা বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ খন কোন 
আনন্দজনক খতুতে পূর্ণিমা সংঘটিত হইত তখন সেই উত্সবের ঘট 
স্নতঃই বাড়িয়া যাইত, ষথা, ঝুলনযাত্রা, রাঁসধাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি । 
বৈঞ্ণবযুগে এই সকল যাত্রা! বা উৎসবের দেবতা হইয়াছিলেন-__শ্রীকৃষ্ণ। 
সূর্যাপদব অনি প্রাচীনকালে শিবঠাকুরে রূপানস্তৃবিত হইলেও 
তাহার শ্রুতি এখনও কয়েকটি প্রাচীন গাথায রক্ষিত আছে । তন্মধ্ে 
ববিশীল হইতে প্রাপ্ত একটি গান বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । এটি 
সূর্মাঠাকুরেব লীলাবিষষক একটি ছোট পালাগান। উহা অপেক্ষাকৃত 
শাধুনিক ভাষায় লিখিত হইলেও হাব মুল যে অনি প্রাচীন তাতে 
সন্দেহ নাই । পর্বর্তীকালে নানা পরিবনর্নের ফলে যে উহা বতগান 
অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে চাহ! বেশ বোঝা যায়। 

বল। বান্ুল্য, আমাদেব প্রাচীন পুথি ও পালা- 

গান মাত্রেরই অল্পবিস্তর এইরূপ দশা! ঘটিয়াছে। যখন মীহার হান 
কোন পুঁথি পড়িয়াছে তখনই তিনি তাহার বিগ্যাবুদ্ধি ও ধর্মম* অনুসা'ব 
তাহা পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টান্তন্গরূপ, কৃত্তিবাসেব বামাধন্ণন 
কথা! বলা যাইতে পারে। আজ যদি কৃত্তিবাস ফিরিয়া! আসেন, তাহা 


"পীর উৎসবেব নানা 
বপান্তর 


শধ্যমঈল গান 
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হইলে তিনি তীহার রামাষণখানি চিনিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। 
পণ্ডিতদের ভাতে পড়িযা: ইহাব ভাষা বাববার পরিমাজিত হইযাচ্ে 
এবং বেষ্বদেব হাতে পড়িবা ইহার সাজ ভরিনামের ছাপে ভরিষ। 
গিযাছে। রামাশ পণ্ডিতেব বে পুথি আমবা পাইযাছি তাহাতে 
মুসলমান আক্রমণের কথা পর্ধস্ত দেখা বায । ইহা যে আদি শন্া- 
পৃরাণ বাচশ হইবার বহু শতাব্দী পবে যোজিত হইযাছিল তাহ 
নঝিতে কষ্ট হয় না । সুতরাং কেবল ভাষা ও ঘটনানিশেষের উল্লে; 
দেখিযা কোন প্রাচীন কাব্যেব কাল নির্ণঘ কবা নিপাপদ নয 
সৌভাগ্যক্রমে বিদ্ভাব শল্পতাবশতঃ অনেক পরিবত্ক পুর্বাপব নঙ্গতি 
রক্ষা কবিতে পাবেন নান । ফলে সেই সকল কাব্য খিচুড়ি ভাবাপন্ন 
হ্যা পড়িষাছে । এবপস্থলে পবিবৃতকাদর বাঁছি সহজেই ধরা পড়ে 
যে পালাগাঁনটিব কা বলিতেছি সেটিত একেবাবে “জগাখিচুডি? 
ইঠাব নাষক সুধ্যদেব গানেব আরন্তে নিজবপেই দেখা দিহাছেন, কিন্তু 
পিছু পবে তিনি সহনা শিবঠাকব ভহযা দ্রীডাইযাছেন এবং গার এ 
'তাশ্চধোর বিষয় এই যে, কোন আজ” স্থান হঠাত “ ষোলশত 
গেপিনী ৮ আসিয়া ভাজার সহচবী হইয়াছে । উভাতে বোঝা যাঁষ 
যে, একটি প্রাচীন সূর্যামঙল গানকে পবব্তীকালে নানা সমযে 
ক্ষিছু কিছু পবিবঠিত ক্বিযা তাহাকে যুগোপাষোগী কবিষা লওয'ৰ 
ফলেই গানটি এইবপ শষ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইঘাছে এবং তাভাব 
ভাষাও বদলাইযা গিয়াছে । 


গানটির আবন্ত এইবপ -- 


“দুর্যা ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ 
সূর্ধা ওঠে আগুন বর্ণ ॥ 
সর্ধ্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ। 
সূর্য ওঠে রক্ত বর্ণ॥ 
সূধ্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ। 
সূর্যা গুদে তান্বুল বর্ণ ' 


প্রাচীন স্ধ্যমজল গান ৪৩. 


পুর্বে বলিয়াছি, শিব নামটি প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত 
হঈয়াছে ও তাহার মৌলিক অর্থ রক্তবর্ণ। বস্ততঃ প্রথমে প্রাতঃ- 
সুধ্যেব বর্ণানুসারেই শিবের বর্ণ কল্পিত হইয়াছিল, পরে তিনি ক্রমশঃ 
মধ্যাহ-সূর্য্যের ন্যায় “রজতগিরিনিত' হইয়া দাড়ান। এই জন্যই বোঁধ 
হয় শিবকুমার গণপতির বর্ণ রক্তবর্ণ হইলেও স্বঘং শিব শ্বেতবর্ণরূপে 
কল্লিত হইয়াছেন। এই গানেও ঠাকুব প্রথমে জবাকুস্থমসঙ্কাশ- 
ধবান্তাবি'রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন এবং তিনি যে “উদয় দিয়া? 
অর্থাৎ পুর্বদিক হইতে «বাওনেশ্র, “কীসারী”র, “মালীসর, “মুনির ও 
“তেলিগব ঘরের কোণ ছু'ই্ধা উঠেন ও «বাওনের মাইয়া,» *কীসারীর 
মাঈয়া,৮ “মালীর মাইবা,”  কমুনির মাইয়া” ও “তেলির মাইয়।” 
তাহাকে বথাক্রমে পৈতা, পূজার সাজ, পুষ্প, সন্ধ্যাপুজাব উপকরণ 
ও “মুখপাখগাশী জল জাগার কৰি তাহাও আমাদিগকে সবিস্তারে 
জানাই দিযাছেন। সূর্যাঠাকুরের এই বর্ণনাব পব সবি ভাহাব 
নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন__ 


“উত্তর আলা কদম্গছটি দক্ষিণ আলা বাওপে। 

গা হোল গা তোল সূর্যাই ডাকে তোমার মারে ॥ 
কাসা বাছ্জে করতাল বাজে তবু সূর্যাইর ঘুম নাহি ভাজেরে । 
গা তোল গা তোল সূর্ধাই ডাকে তোমার মাওরে ॥৮, 


যাহ! হউক, এত হাজামার পর অবশেষে ওয়াল সুযাই'র নিদ্রাভ্গ 
হইল এবং তিনি 'ছু্গের পুঙ্ষণীতে স্নান করিলেন। ধুতি গামহার 
কথ! ভাবিতে হইল না, কারণ “ন্বর্গে আছে তাতীর ছাওয়াল, সুর্যাইর 
ধুতি গামছা জোগায় সেও রে।” তাহার পর সূর্ধাই পুজ! খাইলেন-_ 
সেজন্য মণ মণ চাউল, চড়াভরা কল! প্রভৃতি দিয়! নৈবেছ্য সাজাইয়। 
দেওয়া হইয়াছিল। তারপর জলপানের ব্যবস্থা-_ 


“পুজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্ধাই জলপান কল্লা কি? 
হাল্যা বাড়ীর ছু্ধ দধি গোয়াল বাড়ীর ঘি ॥” 


88 বাংল] নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ইনার পর সূর্ধাই ঠাকুরের নৌকা-যাত্রা বর্ণনা কবিতে গিয়া কবি 
বলিতেছেন-_ 


“শিবাই ঠাকুর যাত্রা করে ছুই কানে ধুভুবা। 
যোলশত গোপিনী লঘে চলিছে মথুরা |” 


এইরূপে সহস| সূর্ধাই ঠাকুর কেবল 'শিবাই,রূপ ধারণ কবিধ৷ ক্ষান্ত 
হইলেন না, পরম্থ কোথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত গোপিনীা' আসিথা 
তাহার সঙ্গিনী হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের মত নিষ্ঠুর না তঈযা 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মথুবায় চলিলেন ! তারপৰ নদী পার হউা 
সূর্যাই ঠাকুব যে দিকে “সূর্যাই মঙ্গল গান হইতেছিল (সই দিকে 
চলিয়া গেলেন । সেখানে তাহাকে দেখিযা- 


“সূর্যাই আইল শিবাই আইল পড়া গেল সাড়া । 
সাযবানা টানাউয| ভাবা বৈল কদমতলা 1” 


এইরূাপে কবি অতি সহঙ্জে সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মেব সমন সাধল 
করিয়া ফেলিলেন ! 
তাহাব পর গ্ঠাওযাল জুর্যাই” যখন ণ্ডাঙজগব' হইলেন, হুখন 
স্বভাবতঃই তিনি বিবাহ করিবার জন্য বাস্ত হইযা পড়িলেন এবং কবিও 
সূর্ধাইর মাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন.--“ওগো সূর্যাইব মা. 
তোমার সূর্ধাই ডাগর হৈচ্ছে বিয়া কবাওনা |” সুতরাং স্বর্গ ভইতে 
ঘটক আসিলেন এবং তিনি যেভাবে “চন্দ্রমুখা” 
হলসললাগা কায . কণ্াব রূপ বর্ণনা করিলেন তাহাতে বিবাত 
স্থিব হইনে আর বিলম্ব হইল না। কন্যা 
অবশ্য আর কেহই নন-_-স্বয়ং গৌরী। উহার পর সূর্যাই বিবাহ 
করিতে যাত্র! করিলেন, কিন্তু তাভাব পুবে? শ্বশুর গৃহে গিয়া তীহাব 
কিরূপ আচরণ কর উচিত সে সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ দেওয! 
হইল | তাহার মধ্যে একটি আমূল্য উপদেশ এই-- “শালীরা যে 
পান দিবে কাপভে মুছ্যা খাও |” ওদিকে গৌরীকে প্রস্তৃত হঈতে 
বলা হইল,-- 


প্রাচীন সুধ্যমগল গান ৪৫ 


ও গৌরী না গিয়া । পান্তাভাত খা গিয়া ॥ 
পান্তাভাত শলা শলা । পুডিমাছ চলা চলা ॥” 
যাহা হড়ক সুর্নাই অবিলম্বে বরবেশে উপস্থিত হুইলেন। কিন্তু 
সেকালের বিবাহ--তখন বরপক্ষকে কন্যাপণ দিতে হইত । স্ৃতরাং 
বিবাহের পুরে বরপক্ষ গৌরীর মায়ের হাতে হাজার টাকা গণিয়া 
দিলেন, কিস্কু তাহার ফলে এক বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল__ 

“গৌরীর মায় কাদে কাটে । হাজাঁব টাঁকা গাইটে বাধে ॥৮ 
তাহার পব কন্য।-বিদায়ের পালা । গৌরী তখন বালিকামাত্র, স্ৃতবাৎ 
দুশ্থাটা খুন করুণ হয়া উঠিল। কেনল “ষ কন্যা! কাদিলেন তাহা 
নয, পবন্থু তাহাব আাগ্নায়-গজন পাড়া-পড়সাী যে যেখানে ছিলেন 
সকলে ক্রন্দানর বোল ভুলিলেন এবং তাহাদের মধ্যে-- 

«গৌরীব গনক কাদে গামা মুড়ি দিয়া । 
গৌবীব ঘে ভাই কাদে খেলাৰ সাজি লইয়]। 
গোবার যে মাষ কাদে শানে পাছার খাইয়া! ॥৮ 


এত কান্নাকাটি দেখিষা গৌরার মনে আশা ভইল যে, এ অবস্থায 
নিশ্চযই তাহাব বাপ-মা তাতাতক বিদায় দিতে শাপন্তি করিবেন, তাই 
তিনি তাহাদিগকে জিজ্্'স। করিলেন, “মাওধন বাপধন তোমরা নি 
বাথ বা মোরে ?” কিন্তু তাহাঁব উত্তরে গৌরীর মাতাপিতা যাহা 
ধলিলেন তাহার উপর আর কথা চলেনা 
“সভার মধ্যে লইছি টাকা কেমনে রাখ ব তোরে ? 

এত লোকের সম্মুখে আইনসঙ্গত চুক্তি-না" বলিবার উপায় নাই-_ 
হৃতরাং গৌরীকে সু্াইর সহিত নৌকায় উঠিতে হইল । কিন্তু মাত ও 
ভ্রাতাভগিনীব সহিত বিচ্ছেদেব দুঃখ তাহাব বুকেব মধ্যে গুমরাইতে 
লাগিল-_নৌকা চলিবার সময়েও যেন তিনি তাহাদের ক্রন্দনধবনি 
শুনিতে পাইলেন, তাই তিনি অনবরত মাঝিকে ধীর ধারে বাহিবার 
জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন--“ধীবে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই 
মায়ের কাদন শুন,” “ধারে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই ভাইয়ের কাদন 
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শুনি” ইত্যাদি । এ অবস্থায় অবশ্য সুর্াই তাহাকে যথাসাধ্য সাম্ত্বনা- 
দ্রানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন_-খলিলেন, “তোমার কোন ভাবন। 
নাই, তোমার সকল অভাব আমি মোচন করিব?” তখন গৌরী 
তাহার যে সকল অভাব হওয়া সপ্তব তাহা একে একে বলিতে আরম্ত 
করিলেন, সূর্যাইও সেইগুলি কি ভাবে পুরণ করিবেন তাহা বলিয়। 
যাইতে লাগিলেন । নবদম্পতির এই কথোপ- 
কথনটি বেশ কৌত্ুকাবহ। মঙ্গলগীতি বা পালা- 
গানের মধ্যে এঠরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর 
দিয়াই নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেইজন্য তাহার কিয়দংশ 
এখানে উদ্ধত করিতেছি । -- 


নাটক ও নাট্যাভিনয়ের 
অঙ্কুর 


“গৌরী ।--তোমার দেশে যামুরে সূর্াই আমি কাপড়ে ছুঃখ পামু। 
সূাই।__নগরে নগরে আমি তাতিযা বসামু। 
গৌরী ।--তোমার দেশে যামুরে সূর্যাই আমি শঙ্খের দুঃখ পামু। 
সূর্বাই ।_-নগরে নগরে আমি শীখারি বসামু। 
গৌরী ।- তোমার দেশে যামুরে সূর্ধাই আমি সিন্দুরে দুঃখ পামু। 
সূর্যাই ।|_নগরে নগরে স্মামি বাণিয়া বসামু। 


গৌরী ।--তোমার দেশে যামুবে সুর্াই আমি মা বলিমু কাবে 
সূর্যাই ।_-আমার যে মা আছে ঘা বলিব তারে। 

গৌরী ।--তোমার দেশে যামুরে সূর্যাট মামি বাপ বলিমু কাবে % 
সুর্ধাই ।--আমার যে বাপ আছে বাপ বলিব! তারে ।” ইত্যাদি । 


আশা করি, সকলেই স্বাকার করিবেন যে, এই সকল প্রাচীন 
মঙ্গলগীতির মধ্যে পাঞ্ডিত্যের ভাব থাকুক, নাটকত্বের অভাব ছিল 
না। এগুলির বিশেষত্ব এই যে, গ্রাম্য কবিগণ এগুলিতে দেেবলীলা 
বর্ণনচ্ছলে নিজ নিজ সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। এই 
সূ্যমজলগীতিতে যে সমাজ বর্ণিত হুইয়াছে ভাহা কোন কাল্পনিক 
দেবসমীজ নয়, পরস্ত্র ইহা সেকালের কুষকসমাজের একটি জীবন্ত 
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চিত্র। নামে দেনদেবী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সুর্যাই বা শিবাই চাষাব 
ছেলে ও গোৌবী চাষার মেয়ে এবং সে কালে সাধারণ চাষার ঘরেব 
সুখ দুঃখ আশা আকাঙক্াত এই গীতিকার ষথার্থ 
কট চাড়া বিষর়ুবস্ত্ | বস্তুতঃ এই ধরণের লোকসঙ্গীত গুলি 
কবির শ্বসমাঁজের চিত্র অন্ন দেবতাকে হ্ুখদ্রঃখভোগী সাধারণ মামুষরূপে 
বর্ণনা করার ফলেই এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াচিল। সাধারণ মাশ্বজীবন যেভাবে শাম'দেব জদ্য স্পর্শ 
করিতে পারে অলৌকিক দেবলীলার দ্বারা তাহা সন্তব ণয়। এরুপ 
বিস্ময়কর লীল! গামাদের মনে ভক্তি বা ভয় উৎপাঁদন করিতে পাবে 
বটে, কিন্ত আমাদের প্রাণের সহানুভূতি আকধণ করিতে পারে না। 
পক্ষান্তবে সাধারণ মানৰজীবন চিত্রে আমরা! আমাদের জীবন প্রতি- 
ফলিত দেখিঃ অঙ্কিত চরিত্রশুলিব বেদনা আমবা নাগর পেদনারূপে 
অনুভব করি । সেইজন্য সাধারণ মানবজীবনই নাটকের প্রকৃত 
উপাদান বলিবা বিবেচিত তয় অলোকসাধারণ দেবলীলা নয় । 
দশপ্রহবণধারিণী মভিষমন্ছিনী গৌরীকে আমরা ভয় কবি, শক্তি করি, 
পুজা] করি, শিল্ক শাখ'শাড়ীপকিহিতা নিবাহুরণা বাংলার পল্লিবধূ 
গৌরীর সবল স্সেহপুর্ণ হৃদয় আমাদের প্রাণেব তন্ত্রাতে আঘা” 
দিয়া গামাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে । আদাদের কবির' ইহা 
বুঝিতেন বণিয়াই সর্বপ্র তাহারা দেবতাকে আামাদের ভিতর টানিথা 
আনিয়া তাহাদিগকে স্বখছুঃখভরা মানবমূতিতে দেখাইয়াছেন_-ফলে 
স্বর্গমত-পাতাল সব এক হইয়া আমাদের ঘবের মধো উপশ্ডিত 
হইয়াছে । আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি আধ্যাত্থিক শার সহিত 
সাংসারিকতার এইরূপ অপুর্ব সমন্বয়সাধন করিয়াই জনসাধারণের 
হৃদয়ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
এই সূধ্যমজ্জল গানের মত ছোটবড় অসংখ্য গান রচিত 
হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লুপ্ত হয়া 
গিয়াছে । যাচা হউক, এই সকল পল্লিগীতি অধলম্বন করিয়া পলে 
অনেকগুলি বুস্তর মজলকাবা রচিত হয়। দৃষ্টান্তম্বরূপ, অস্টাদশ 
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শতাব্দীতে লিখিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ভট্টাচার্য মহাশয় হিন্দুত্রান্ষণ হহয়াও 
রি শিবকে কৃষক বেশে সাজাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। 
ইহাতেহই বোঝা যায় যে, প্রাচীন পল্লিগীতিকেই 
তিনি আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, তাহার পুর্বে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে কায়স্থ কবি রামকুঞ্ণজদেব বে বুহ্ড শিবায়ন কাব্য 
রচনা করেন, তাহা বিবিধ সংস্কত কাব্য ও 
পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, 
হ্ৃতরাং গ্রামাকষকরূগী শিব তাহাতে স্থান পান নাই । রচয়িতা 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, ফলে সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত মহত্তব শিবচরিত্রই 
তাহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল । এই- 
১০17 রূপে বাংলার গীতিকাব্য একধিকে নিগস্ 
পল্লিগাথাসমূহ হইতে, অগ্তদিকে সংস্কহ পুবাণ 
ইতিহাস ও কাব্যাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ কগিধা পুষ্িলাভ 
করিয়াছিল । খল। বালা, এই উভয় উতসহ নাটঞায় চরিত্র ও 
ঘটনার যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ । 
বলিয়াছি, শিব ও ঝুমারের পুজার সহিত শক্তি-পুজাও আতি-প্রাচান- 
কাল হইতে প্রচলিত । দেশকালভেদে বিভিন্ন নামে ও রূপে মাতৃদেবা 
আবহমানকাল হইতে জগতের সবর পুজিতা 
শকতিপূজা হইতো ববিধ . হইয়া আসিহেছেন। বাংলাদেশেও শত্ভি-পুজ। 
মঙ্গলকাব্যের উৎপস্তি 
খুব প্রাচীন, কিন্তু এ পুজার প্রভাব ও প্রসার 
বিশেষভাবে বুদ্ধি পাইয়াছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকযুগে। ফলে পল্লিতে পল্লিতে 
মনসা, শীতলা, চণ্ডা, কালিকা গ্রভৃতি দেবীর পুজার এ্চলন হয় ও 
তাহাদের মহিমা কীর্তন করিয়া মঙগলগীতিসমুহ বিরচিত হইতে আরম্ত 
হয়। কিন্তু শৈবধর্মের গ্রতিপন্তি যে তখনও যথেষ্ট ছিল, তাহা এই 
| মঙগলগীতিগুলি পড়িলে বেশ বুঝ! যায়। বৌদ্ধ 
তান্ত্রিকবুগে অবশ্য ধর্মঠাকুরের সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রতিপত্তি ছিল এবং তীহার উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ছড়া ও গানগুলি 


শিবায়ন 


ধম “মঙ্গল 


ময়নীমতী ও গৌপীচন্দ্রের গান ৪৯ 


অবলম্বন করিহা বন ধমমজল গ্রন্থ প্রণীত হইযাছিল। তন্ঠিন্ন গোরক্ষ- 
নাথ প্রভৃতি ভ'লৌকিত শক্তিশালী বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীদের ও সাহাদের 
“মহাভ্ঞানসম্পন্ন শিষ্যশিষ্যাদের মহিমা কীর্তন করিয়া অনেকগুলি 
কাহিনী ও গান রচিত হইয়াছিল। এই সকল গীতিকাব্যের মধ্যে 
বন্তেব রাজা মাণিকচন্দ্র ও তাহার মহিষা অয়নামতা ও তাহাদের পুত্র 
গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনী অব্লম্মনে 
রচিত গানশুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়া- 
ছিল ও ভারতে সর ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল। 
মাণিকচন্দ্র সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। 
তার মহিষী ময়নামতী ছিলেন মহাযোশী গোরক্ষনাথের শিষ্া_ 
সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি একসপ লৌকিক শক্তিসম্পন্ন। হইয়াছিলেন থে 
তিনি “ত্ুড়ু তুড় করিয়া ভঙ্কাব” ভাঁডিলে তেত্রিশ কোটি দেবনা মাঝ 
রামলল্মনণ পঞ্চপাগুৰ মুনিগধিগণকে পর্যন্ত স্বর্গ ভাড়িঘা নামিপা 
আসিতে হইত ! সাবিত্রী ঘমকে অনেক অন্ররোধ উপরোধ করিয়া 
তাভাব মুতস্নামীকে ত্যাগ কবাইয়াছিলেন, কিন্তু ময়নামতী সে্জেন্তা 


মযনামঠী ও গোপীচজের 
“শান 


“গোদা' যমেব সঙ্গে রীতিমত লড়াই কবিহা তাহাকে নাস্তানাবুদ 
করিযাণ্ডলেন। ময়নামতীর গানেও চিক্প্রথামত শিখঠাকুর দেখা 
দিয়াচন এবং এখানেও তীভাঁব স্থান ধর্মগাকুরে ঠিক নিলে বলিযা 
বোধ ভয়, কিন্তু তিনি পর্যন্ত ময়নামতীকে ভয় করিয়া চলিতেন । 
তিনি তখনও কৃষকদের অভিভাবক ছিলেন এবং যখন মাণিকচন্দ্রের 
“বালজাল” মন্ত্রী কুষক প্রীজাদেব উপব ঘোর অত্যাচার করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন, 


“আছিল দেড বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গপ্ডা । 
লাঙজগল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল । 
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥% 


তখন কৃষকের নিরুপায় হইয়! তাহাদের প্ধানের পরামর্শ মত তীশহ্াঁরই 
নিকট গিয়া প্রতিকার প্রীর্থনা করিয়াছিল। শিবঠাকুর তাহাদিগকে 
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আশ্বাস দিয়াছিলেন ধে, আর ছয়মাসকাল ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিলেই 
তাহাদের বিপদ কাটিয়া যাইবে, কারণ তাহার অধিক রাজার পরমায়ু 
ছিলনা । কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন 
যেন তাহার ময়নামতীকে সে কথা ন! শুনায়, কারণ তাহ! হইলে 
সে “কৈলাস ভূবন মোর কৈবেলগু ভণ্ড 
সাধারণ গীতিকবিতাগুলির তুলনায় ময়নামতা ব! গোপীচন্দ্রের গানের 
স্ঠা় জনপ্রিয় প্রাচীন গ্রাথাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে 
মানুষকে দেবত। অপেক্ষাও্ড শক্তিশালী করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে । 
মান্ষষ সাধন! করিলে অসাধাসাঁধন করিতে পারে ইভাই প্রদর্শন করা এ 
সকল গানের একটা প্রধান উদ্দেশ । এরূপ চরিত্র যে নাটকীয চরিত্র 
তাহাতে সন্দেহ নাই; ততন্তিন্ন এই সকল গানে 
মযনামতী বা গোপিডজেৎ প্রসঙ্গর্ূমে যে সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক 
গানেব জনাপ্রয়তা 
ঘটন! বর্ণিত হইয়াছে সেগুলির মধোও নাটকেৰ 
যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। বস্ততঃ গোপীচন্দ্রের কাহিনী লহয়! মে 
কেবল পালাগান নয়, অনেকগুলি নাটকও রচিত হইয়া্িল, তাহার 
একটি প্রমাণ এই 'যে, নেপাল হইতে যে সকল পুরাতন বাংল! নাটক 
সংগৃহীত হইয়াছে আহার মধ্যে একখানি হইতেছে 
“গোপীচন্দ্র নাটক”। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলি ও 
এইরূপ নাটকায় ঘটনা ও চরিত্রে পরিপূর্ণ । এই সকপ কাব্যের 
টাদসদাগর, বেহুণ।, কালকেতু, খুল্পনা, শ্রীমন্ত, ভীড়়দন্ প্রভৃতি চরিত্র 
বহু শাট্যকারের লেখনীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই সকল কাহিনী 
ব্যতীত মধ্যযুগের বাডালী কবি ও নাট্যকারগণকে উপাদান যোগাইয়া 
ছিল-_রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমস্ভাগবত ও বিবিধ পুরাণ-গ্রন্থ । এগুলি 
হিন্দুদের চির আদরের ধন--কবি ও নাট্যকারগণের অক্ষয় ভাগ্াব । 
ইহাদের সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিশ্রয়োজন। 
কিন্তু সেকালের বাঙালী হিন্দ্র-কবিদের রচিত কাব্য নাটকাদির 
ভাণগাবে একট মস্ত মভাব ছিল। এই সকল কবি দেবতাকে বাদ 
দিয়া কোন কাব্য লিখিতেন না, কারণ যে কাব্যে দেবতার কথা 


'গাঁপীচন্্র নাটক 


মধ্যযুগের মুসলমান কবি ৫১ 


না গাকিত তাহ! তখনকার হিন্দুজনসাঁধারণের মনঃপুত হইত না। এমন 
কি, এই কারণে বিদ্ান্বন্দরের মত নিছক নরনারীব প্রেমকাহিনীর 
মধ্যেও দেবতাকে টানি আনা হইয়াছিল। এ দেশের প্রাটান রূপ- 
কথাগুলির ভিতর গীতিকাবা বা নাটকেব উপাদানের অভাব ছিল না, 
কিল সেগুলির সভিঠ দেবছার সম্পর্ক ছিলনা বলিয়াই বোধ হয় কবি 
ও নাট্যকারেরা সেদিকে দৃটিপাত করেন নাই । 
সখের বিষয়, মধ্যযুগে বাংলায় অনেক গুলি 
মুসলমান করি মাবিভূতি হইয়াহিলেন। তাহারা 
নানা রোমান্টিক" ঘটনা ও প্রেমকাহিনী লইয়া অনেকগুলি গীতিকাব্য 
বা পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির সহিত দেবতার 

সম্পর্ক ছিল না । এই সকল কবি মধ্যে 


মধ্যব্শের বাডালী 
বুস্লমান কবি 


রা কয়েকজন খুব পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে দৌলত 


কাজি ও আালাওলের নাম সমধিক বিখ্যাত। 
এই উভয় কবিই সপগুদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাঁজসভা অলঙ্কুত 
করিয়াছিলেন । ঢ্ুইজনেই সংস্ত, ভিন্দা, আরবী, ফারসী প্রভৃতি 
ভাষা বিশেষ বুাণ্পন্ন ছিলেন এবং উহাদের কাব্যগুলি অতি সুন্দর 
মাজিত ভাবায় লচনা করিয়াছিলেন! যথা 
শরতুবর্ণনা-- 


, কবি আলাওলেৰ 


“গাঁসিল শরৎ খতু নির্মল আকাশে । 

দোলায় চামর কেশ কুশ্রম বিকাশে ॥ 

নবীন খঞ্জন দেখি বড হি কৌতুক । 

উপজিত দাঁমিনী দম্পতি মনে স্থ ॥৮ ইত্যাদি 


দৌলত কাজি তাহার নায়িকার বূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 


“কি কহিৰ কুমারীর রূপের প্রন । 
অন্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনগ ॥ 
কাঁঞ্চন কমল মুখে পূর্ণশশী নিন্দে। 
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে ॥ 


৫২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


চঞ্চল যুগল আখি নীলোৎপল গঞ্জে । 
মুগাঙ্কশরে মুগ পলায় নিকুঞ্চে ॥৮ ইত্যাদি 


দৌলত কাঁজি তাহার কাব্যে অনেক পদ ব্রজবুলিতেও লিখিয়াছিলেন। 
তাহার একটি নমুনা 


“শাওন গগনে সঘনে বাবে নার। 

তি আহুন জুরাএ এ তাপ শরার ॥ 
মালিনী কি কহব বেদন ওর। 

লোর বিন্ু বাসহি পিছি ভেল মোব ॥ 

মদন আসক জিনি বিভুবীর রেহ। 

থরকায় রজনী কম্পএ দেহ ॥ 

ন বোল ন বোল ধাই মন্ুচিত “বাল ' 

আন পুরুষ নহে লোর সম $ল ॥”  ইচ্টাঁদি 


আরাকানে সপ্তদশ শতাক্ণীতে মুসলমান কবি কক এরুপ ভাষায় রচনা 
বাস্তবিক বিস্ময়কর । কেবল ভাষার মনোহাবিত্বে পয, দৌলত কাজির 
“লোবচন্দ্রানী” ও “সতাময়না" এবং আলাওালখ “পঞ্সাবতী” 
কবিতেেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ | 
এই সকল পণ্ডিত-কবি ব্যতীত, পুর্ববঙ্গের বন মুসলমান পল্লিকৰি 
রাশি বাশি পালাগান রচনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যকে 
সম্পদৃশালী করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য পালাগানের মধ্যে যেগুলি 
সংগৃহী* হইযাছে তাহাদের মধ্যে “মাণিকতারা”, এমান্তুর মা”, 
“কাঁফনচোরা বা মনন্থুর ডাকাত”, “ভেলুয়া”, এিনিজাম ডাকাত?” 
“দেওয়ান ফিরোজ শাহ”, “আঃ রর 
রর দওয়ান ফিরোজ শাহ”, “আয়না বিবি” 
পরিগতিকাসমূহ নাটকীয়. এনুরন্নেভা””, “দেওয়ান! মদিনা”, “সোনাবিবি”, 
ভাব-সম্পদে পূর্ণ, কি প্মাছুম খা পণ্টন” প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ 
দেবতার কথা না থাকাতে হু | 1 
সেকালেব হিলুগণ কর্তৃক সৌন্দর্ষো ও নাটকীয় ভাব-সম্পদে জগতের 
উপেক্ষিত 
পল্লিগাথাসমূহের মধ্যে ইহাদের স্থান শিখরদেশে 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর 


মধ্যযুগের মুসলমান পালাগান €৩ 


ঘাত-প্রাতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ ও হৃদগত প্রগাঢ-ভাবের ক্ফুরণ প্রভৃতি 
যদি শ্রেষ্ঠ-নাটকের লক্ষণ হয়, তাহ! হইলে এই সকল পল্লিগাথ। যে 
প্রথমশ্রেণীর নাটকের উপাদানে পুর্ণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ণকাফনচোরা” নামক পালাগানটির উল্লেখ কর! যাইতে 
পাবে। প্রেম অপুর্বস্পর্শমণি-তাহার স্পর্শে কেমন করিয়া লোহা 
সোন! হইয়া যার-_-পশু দেবতায় পরিণত হয়ু-_তাহা এই পল্লিগীতিকায় 
অতি স্বন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই গীতিকার নায়ক মন্স্বর ছিল 
তাহার পিতা লুধ! গাজির ন্যায়ই ঘোর অত্যাচার দুর্দান্ত দন্থ্য-তাহার 
নিম্ম জদয়ে দয়া মায়া সহ প্রভৃতি কোমলবৃন্তির লেশমাত্র লক্ষিত 
ইত না। কিন্দ ঘটনাচক্রে পাষাণ গলিল--মায়রা-বিবিকে দেখিয়া 
তাহার জদয়ে ষে প্রেমাগ্নি জুলিয়া উঠিল তাহা নান! নাটকীয় ঘটনার 
থাতপ্রতিঘাতে বধিভ ভইয়া অবশেষে তাহার হৃদয়ের সমস্ত আঁবর্জ 

ভস্মীভূত করিরা ফেলিল এবং এইরূপে এক যোর নৃশংস নারকা দস্থ্য 
দেবৌপম সাধুপুরুষে পরিণত হইল ! এরূপ বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনা 
ংবলিত উপাখান ঘষে নাটকের উৎকৃষ্ট উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ছুঃখেব বিষয়, এই সকল পালাগানে ব্রাঙ্গণ ও ঠাকুরদেবতার 
প্রতি ভর্তির কথা না থাকাতে এবং সাধারণতঃ ইতরজাতীয় নাষকদের 
প্রসঙ্গ ও স্বাধীন-প্রেমের কাহিনী থাকাতে সেকালের উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুগণের নিকট এগুলি সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। ফলে 
এগুলি পুর্বিঙ্গের মুসলমান পল্লিসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
এইরূপে আমাদের মন্ধসংক্কারজনিত অবহেলার ফলে কতকগুলি 
উত্ুকৃষ্ট রোমান্টিক ও পারিবারিক নাটকের উপাদান মুকুল-অবস্থাতেই 
বহিয়। গিয়াছে, প্রস্ফুটিত হইবার অবসর পায় নাই। বলিতে কি, 
আমার মনে হয়, সেই সময়ের কোন প্রতিভাবান্‌ নাট্যকার বর্দি এই 
সকল উপাদান লইয়। নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিতেন তাহ। 
হুইলে হয়ত সেকালে আমাদের মধ্যেও একজন সেক্সপিয়ারের 
আবিভাঁব দেখিতে পাইতাম । রসানুভাবকতায় বা! নাট্যকলাজ্ঞানে 
যোড়শ-শতাব্দীর বাঙালীর! যে তৎকালীন ইংরেজদের অপেক্ষা হীন 


না 


৫৪ বাংল! নাটকের উত্পপন্তি ও ক্রমবিকাশ 


চিলেননা তাহা প্রমাণ কর! দুরূহ নহে । যাহা হউক বিশেষ আনন্দের 
বিষষ এই যে, অনেক হিন্দু-পল্লিগাথাবও বচধিতা ও গাধক উভয়েই 
মুসলমান ছিঘেন। তত্ভিন হিন্দুকবিদের দ্বাবা বচিত পালাগানের 
গীয়েনদেব মাপাও আনেক মুসলমান ছিল এবং এখনও আাছে। 
এমন কি ণমভ্যা প্রভৃতিব ন্যায় হিন্দুকবিবচিত কথেকটি উৎকৃষ্ট 
গাথা এই মুসলমান গাবকদের নিকট হইতেই পাওয়া গিযাছে । 
এক্ষণে দেখা যাউক, কি প্রকাঁবে পালা-গান যাআ-গানে পরিণত 
হষঈয়াছিল। যাত্রাগান স্পির পুর্বে বাংলা বামাঘণ মহাভারত 
ভাগবতাদি কাবা এবং মঙ্গলকাবা ও পালাগানসমহ পাঁচালী-ছান্দ 
বচিত হঈযা শীত হইত । পাঁচালী-গানেব পাঁচটি আজ ডিপ, বোধ 
হয় সেউজন্য ইভাব নাম পঞ্চালা বা পাঁচালী 
হইয়াছিল । পাঁচটি আঙ্গ এই - 0) পা চানা 
অর্থাৎ পাদ-চালনাপুবক ঘুবিষা ফিবিযা পদ-গান। (২) ভাবকালি 
অর্থাত হানভাব স্ববসহ পদেব বাখ্য!। (*) শাঁচীডি অর্থাঞ 
নত্য কবিতে কবিতে নাচাডি-ছন্দে রচিত গঞ্ভেব আবৃত্তি ও 
গান। (8) বৈঠকী অর্থাৎ উপবিষ্ট ভইযা উচ্চদবেব বাগবাগিণীতে 
সঙ্গীতালাপ । (৫) দাড়া-কবি অর্থাৎ দগ্াষমান ভইযা দলের সমস্য 
লোকেব সমবেত-সঙ্গীত। প্রথমে শেষেব এলি ঠিন আাৰ চ।বিটি 
অঙ্গের কার্ধাই মুলগাযুককে একা সম্পন্ন করিতে ভঠনত 1 কিহ্লু কেবল 
ছোট পাঁলাগানেই এ কাধ্য সম্ভব ভইভ । পরবে সালাশানের দৈথ্য 
যখন ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল, তখন একজনেন পক্ষে সকল কাপ্য 
স্সম্পন্ন কণা কঠিন ভইয়া পভিল। ফলে মুলগায়ণ বা অধিকাকী 
মহাশয় তাহার সহ্যোগী-গায়কদেৰ উপর 
পাঁচালী-গানের কমিক. কোন কোন কারধ্যের ভাব দিতে খাধ্য হইলেন। 
গরিশতির ফলে যাত্রা" 
পানের গা “পা-চালী'-অংশে তিনি সহজেই নিজ্ভার লাঘব 
করিলেন। সমস্ত আসরের চতুর্দিকে নিজে 
ঘুরিয়া ফিরিয়া না গাহিশ্বা, ঠিনি তাহার সহকারীদের দ্বারা সে 
কার্য সম্পন্ন করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং একস্থানে দাড়াইয। 


পাঁচালী গানেব পঞ্চ অঙ্গ 


পাঁচালী-গানের পরিণতি --যাত্রা-গান ৫৫ 


তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এইবূপে জুড়িগানের 
সি হইল। ক্রমশঃ “নাচাড়ি'-আংশ ও নৃত্যগীতকুশল মন্য গায়কদের 
দ্বারা সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল। দলে তেমন সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক 
থাকিলে “বৈঠকী”-গানত তাহার দ্বারা মাঝে মাঝে গাওয়ান হইতে 
লাগিল । বাকী রহিল, “ভাঁবকালি | বলা বানুল্য, এই অংশই 
ছিল প্রধান অংশ, অন্য অংশগুলি ছিল ইহার আান্ুষঙ্গিক । এই অত্শ 
সব।পেক্ষা দুরূ5ও ছিল, কারণ এই অণ্শে গাঁষককে কথকঠাকুরের 
হ্যায় এক সঙ্গে অভিনেতা, ব্যাশ্যাত। ও গাধকের কাধ্য করিতে 
হইত। এ কাধ্যের ভার অধিকারী মহাশয় সহক্তে অন্তাকে দিতে 
পারিতেন না, কারণ একটি দলের মধ্যে একাধারে এই ত্রিবিধ- 
গুণপিশিষ্ট লোক "অধিক খাকার সন্তাবনা ছিল না। 'আঅধিকারীর 
সমকক্ষ কোন গুণী ব্যক্তিকে বাখাণ্ড স্কল সময়ে নিরাপদ ছিলনা, 
কারণ স্বতন্তদল বাধিবার দিকে এবপ লোকের একটা সাভাবিক 
গ্রাবণতা দেখা ঘাইত। অগচ একই লোঁকেব দ্বারা বিহ্িন্ন ভূমিকার 
অভিনয় প্রায় বিরদ্ভিজনক শুইয়া থাকে । ক্রমাগত স্র-পরিবতন 
করিয়া গাহিলেও তা দীর্ঘকাল সভা যায না। কলে পালাগানের 
দৈধ্যবুদ্ধির সহিত এই সমস্যা প্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাড়াউরাচিল। 
তন্তিম অধিকারী মহাশয়ের মাঝে মাঝে বিশ্রীম-লাভেরও প্রয়োজন 
ছিল । এইজন্য তিনি গানের উক্ত-প্রত্ুক্তির মংশে অনেক সময়ে 
একভন সহকারী গায়কের সাহায্য লইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুৌক্ত 
সূর্টযনজল গানের সুর্ধাই ও গৌবীর উত্তর-প্রতুান্তরের কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । এই স্থানটি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 
মুলগায়ক সুর্যাইএর ভূমিকা এবং আর একজন গায়ক গৌরীর ভূমিকা 
লইলে এই অংশটি অধিকতর জদয়গ্রাহী হয়, মুূলগাযকের কষ্টেরও 
লাঘব হয়। এইরূপ স্থবিধার জন্যই প্রথমে একজন অভিনেতার 
স্থানে দুইজন অভিনেতার প্রবর্তন হয় এবং পরে বিভিন্ন-প্রকৃতির 
ভূমিকার সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। 
পূর্বে বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ হইয়াছিল। 


৫৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এইব্ূপে অভিনেতা-বুদ্ধির সহিত পালা-গান ক্রমশঃ যাত্রা-গানে 
পরিণত হইয়াছিল এবং গেষ-কাব্য নাটকের রূপ ধাবণ করিযাছিল। 
কিন্তু প্রথমে এই নাটকগুলি ইতালিয়ান 
অপেরাব ন্যায় নিববচ্ছিন্ন গীতিনাট্য ছিল অর্থাড 
উত্তর-প্রত্যুন্তব সমস্তই গানে চলিত। গিবিশচন্দ্রের '্রজ্বিহাবঃ 
নাটক এই প্রকার নাটকেৰ একটি বর্তঘান ডদাহবণ। কিন্তু দীর্ঘকাল 
ধরিয়।৷ এইরূপ অবিমিশ্র গানের প্রবাহ সাধারণেৰ রুচিকব হইতনা 
এবং নাটকেব কাহিনীটি পবিচিত না হইলে তাহারা তাহা বুঝিতে 
পাবিতন! । সেইজন্য গীতিনাট্যের মধ্যে পরে গগ্যপঞ্ভময কথোপকথন 
এবং নাটকীধষ প্রিযাদি সন্নিবিষ্ট কৰা হউযাঞ্িল 
পরে গরন্যপদ্ধম্য কথোপকথন ্ 

ও নাটকীয় ক্রিধার. এবং এঈবপে ক্রমশঃ যাত্রা অভিনীত গীতি- 
সমাবেশের ফলে নাটকে নাট্যগুলি প্রা বর্তমান নাটকেব আকাব ধাবণ 

বর্তমান কপ গ্রহণ 
করিয়াছিল। ইহাতে আর একটি শবিধা 
হইয়াছিল। পুবে গাযক ভিন্ন কেহ অভিনেতা ভইতে পাবিতনা, কিন্তু 
স্থরবিহান কথোপকথনাংশ প্রবর্তনেব পর অনেক স্বুষোগা অথ 
সঙ্গীতানভিজ্ঞ অর্ভিনেতা নিজ কৃতিত্ব দেখাইপাৰ অবসব পাযাঙিল 
এবং তাহাব ফলে নাট্যকলার যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল । লোকেবাও 
এই পবিবর্তন সাদবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই 5তু সংলাপেৰ 
অংশ ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইযাছিল এবং নাটকীয় ক্রিঘাও 
যথেষ্ট পবিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি, শেষে দীর্ঘচ্ছন্দে বক্তৃতা, 
লক্-ঝম্প, আস্ফালন, যুদ্ধ গ্রভৃতি বাপাব যাত্রাগানেব একট! বাধি 
হইয়! দাড়াইযাছিল। উহার জন্য অবশ্য ধাঁব্রাওযালাদিগক্ে দাষী করা 
যাঁষ না, কাঁবণ দর্শকেরা যাহ! চাহিত তাহা তাহাদিগকে দিতে শাহাবা 

বাধ্য হইতেন। 
বাংল! নাটকেব ক্রমবিকাশ যে এইভাবে হইয়াছিল, তাহার একটি 
প্রমাণ পাঁওয়! যায় নেপাল হুইতে সংগৃহীত বাংলা নাউকগুলি হইতে । 
এই সকল নাটকের শে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশে গান ছাড়া আর কিছুই নাই। তাঁহার কারণ, এগুলির 


প্রথমে নিরবচ্ছিন্ন গীতিনাট্য 


নেপাল হইতে সংগৃহীত বাংল! নাটক ৫৭ 


মধ্যে যে সামান্য গগ্ভাংশ ছিল তাহ! অভিন্তোদেব মুখস্থ কবিবাব 
প্রয়োজন হইত না, তাহার! প্রযোজনমত মুখে 
দমবিনীনের পপর মুখে দে সকল কথ| বলিত। কিন্তু গানগ্টলি 
নেপাল হইতে স্পৃহীত হুখস্থ করা ছাড়া উপাষ ছিলনা, স্ুতবাং 
রা হি তি সেগুলি লিখিযা বাখা হইত । কিন্তু ক্রমে 
যখন গগ্ভাংশ বাড়িযা গেল তখন তাহাও 
লেখা হইতে লাগিল। পুর্বোল্িখিত ণগোপীচন্দ্র” নাটকখানি এইবপ 
নাটক, ইভাতে গগ্ভাংশ অনেকটা আছে। এই নাটকটি সপ্গুদশ 
শতাব্দীবৰ শেষগাগে বচিত ভইযাছিল। নেপালের এই সকল নাটক 
সম্বন্ধ আব একটি লক্ষ্য কবিবাৰ বিষষ এই যে, এই নাটাকাবের! 
সমগ্র খামাফণ ও মহ।শাবঠ নাটকাকাবে পরিবতিত কবিযাভিতলন | 
মধ্যযুগের “িস্টারি? ও থমিরাক্ল্‌, নাটকের গ্তাফ এই সকল বিপুলাফতন 
নাটক ধধযেক্'দন ধবিযা অভিনীত হই 51 বস্ততঃ বাভাণী নাটাকাবেরা 
দাদ €71-গানকে শাউকা হাব পবিবতিত কবিবাব কৌশল বেশ 
71171 ৩ন এবং গ্গ্ভপঞ্ভ উনি বধ বটনাঠ ভাহাবা তাহাদেব নাটউকমধ্যে 
বাবহাব কর্তেন। শ্রঠবাণ এ “ষযে বওমানকালখ নাঢক্চ অঠিশবত্ 
পাবা কবিতি পাবেশা। কিছু *গবোপীয নাটকে যেমন সঙ্গ'তাংশ 
ক্রমশণ হাসপাপ্ত ভইযা পবিশেষে নিতাল্গ গৌণ বাাপার »ইঘ। 
দাডাউবাছিপ, আমাদেব নাটকে ঠেমন ভয় নাই। যাঞাব নাটকে 
ঘটনা ও বক্তৃতাব প্রাচুর্ধা সঙ্গেও হাভা গীশ্প্রধান বঙ্যা গিধাছিল, 
কাবণ এ দেশে দর্শক্গণেব সঙ্গীতপ্প্িথ ঠা একেবাবে মভভাগত হইয| 
গিয়াছে | যাণোওযাণাদেব গুণাগুণ-সন্বন্ধে বিটাবকালে প্রথম 
জিন্তাস্ত ছিল, "কেমন তাবা গ।ব %--অশ্ডিনযাদৰ কথা পরবে হইত । 
বিশেষতঃ বৈষ্ণযুগে যখন মধুববসে দেশ প্লাণিত হঈযা গিঘাছিল, 
তখন আবালবুদ্ধবনিতা "ঝান্ুব-গানে*র জন্য পাগল হইয! উঠিযাছিল। 
“মিস্টাবি ও “মিরাক্ল্‌* নাটকে দেবলীলা-প্রসঙ্গেব মধ্যে যেমন 
হাশ্যবপাত্বকঠুদি চবির স্ষ্টি কবা হইত, আমাদের যাত্রা নাটকেও 
অবশ্য সেইকপ করা হইত। এমিস্টাবি' নাউকেব হেরোদ ও আমাদের 


৫৮ বাংল! নাটকের উতপন্তি ও *মবিকাশ 


কষ্ণযাত্রার কংস সম্পূর্ণ একজাতীয় ছিলেন এবং উয়েঈট কর্ণপউহভেদী 
কুষ্কাব ও গর্জন কবিতে সমান পটু ছিলেন। 
৪7 জটিলা কুটিলা কুন্ডা রজক প্রভৃতি নুহেব 
সী ও মেষপালকগণের ন্যাষ দর্শকবৃন্দের মধ্যে 
হান্তের তবঙ্গ বহাউত। নর্যালিটি” নাটকের অপুচ্ছ শয়তান ও 
তাভার মন্ুচবেরা! এবং রামযাত্রার সপচ্ছ হনুমান ও বানরেবা 
বিপবীত-প্রকৃতিব ব্যক্তি হইলেও একই বীহিতে অর্থাৎ লক্ষঝম্প 
মুখভঙ্গী করিয়! দর্শকগণেব আনন্দবর্ধন কবিত। এহভিনন ইউরোপের 
সপ্টার্লিউড্‌” নারটিকার ন্যায় যাতাভিনযের মধো সঙ দিযা সেগুণির 
জনপ্রয়তা বৃদ্ধিব চেষ্টা করা তইত। এই সকল সঙ্েব সাঙাধ্যে 
অনেক সময়ে যে সমস্ত সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পাক্গচিত 
প্রদর্শিত হইত সেগুলি ক্রমশ আধিকহব বিকাশপ্রাপ্ত হউন! পাবে 
প্রহসনাদিব স্যগ্তি হয়। শ্মাঞ্ভেব গম্ভীবা আভূতি খে সকণ উত্ধৰ 
বত মানকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন শাবোৎসপের শ্যহিবন্ষ। করিতেছে তাভাতে 
আমরা দেখিতে পাই যে, আঙিনেহাবা চেল ভুগপ্রুত হনুমান 
প্রভৃতি সাজিয়া দর্শকগণকে আশন্দদান কৰে না, পরথ সামগ্রিক 
বাপাব লইযা কিবা বাক্তিগত্ ও সামাজিক দোধ সমালোচনা কাথা 
ছাহারা সঙ্গাতাদি রচনা অভিনয় কবে। বলা বাভল্য, এই সকণ 
ব্যঙ্গাত্মক গান ও আভিনধ সাধারণ দর্শপবুন্দেব যেরূপ উপভোগ্য হষঃ 
এরূপ বৌধ হয় উত্পবের আব কোন সংশ হয় পা। 
বস্তুতঃ এ বিষধষে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে বিশেষ কোন প্রাভেদ 
নাই । সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে শামাদের মনোবুত্তিব অনেক পখিবতন 
রোব হউযাছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শাধিম বৃক্ধিটি 
নাটকের জনপ্রিযতী  অক্ষুণ্রই বহিয়! গিয়াছে । কেখল পুবে যাগ স্কুল 
চিরঙন ও সাদেক. ছিল, এখন তা! সুঙ্গন-শিল্পে পবিণ 5 হইয়াছে | 
ফলে সর্বদেশে সর্বকালে আরিস্তোফানেস আবিভতি ভইযাছেন এবং 
লোকের আন্তরিক সমাদর লাভ কবিয়াছেন। আমাদের দেশে 
কবি, তরজাওয়াল প্রভৃতি এই কারণেই এত জনপ্রিয়তা লাভ 


বাঙ্গাত্বক বচনার চিরন্তন জনপ্রিয়তা ৫৯ 


কবিযাডিল। আঁমাদেব এই মনোভাবের দৃষ্টান্তস্বকপ, কুব্তিবাসী 
বামাযণেব হজদেব বাঁষবাব দুশ্যটিব উল্লেখ করা দাইতে পাবে। 
রালনদনণেব চোখ। চোখ। অসণখা বাণ ছিল, তাহাদের কপিসৈন্য ও 
গাভ পাঁখব প্রভৃতি [পল শন্্রসন্তাবে সঙ্ডিত হিল। কিষ্ ববি 
দেখিনেন, জাধাবণেব চক্ষে বাবণকে বধ কবিতে হইলে এ সবল 
মস্কে কণাউবে না। শাই তিনি আজদেব দৌনতাৰ ভযোগে বাবাণর 

গতি গণাগালি? শন্স নিক্ষেপেব বাবস্থা খবিপেন। অজদ গিথা 
বাদণপত ইন্দ্রক্ষিতকে বানাবোচ্তিলাব পান্ডের টদান্ত। কবিসা 
আসিল এব* হাহাব ফণে পক্গাব দই সস্রেষ্ঠ বাব একসাজ ণ্যাহেলঃ 
হইলেন দেখিঘ পাঠকেরা যে বিশেষ আনন্দলাঁভ কবিষা থাকেন তাহ 
ধলা বাছুলা । কিছু এ ব্যাপারটা যে এদেশের বা সেকালেৰ ঠবশিষ্ট্য 
নয ভাঁভা সম্পা* ঘষে মহালনাবাছি হইয়া গেল শাশাতে উ*মকপে 
০1০5 হইয়াছে । এই মগাযুদে দেখা গেল যে, পিবদাণবিক- 
বানা, খপূপ-্বাম” প্রতি বঙ্গান্সের আস ধবাবা মহাপ শালী সশ্যতম 
জা্িদে পধান্থ শঞ্পক্ষক্ণে কাঠিনা ক ববাব জন্তা গালাগালি 
জাহান গাহণ ববিতে ৬শ। হবে বঠমানবালব সসভা বাস্চন্দের 
বানব-৩ শা পাঠাউযা নিগনাই বেতাবযোগ বা সংশাদপা দক 
সাহামো পতিপন্গদেব টিহদশাত কধালা বাধ্য গাকন ৫৩ 
2ভব্য পাবাণবাও সেই কণা শ্রমিবাণী চক্রবৃপ্দি-হিসাবে শুদসহ 
পিবাই | দিনত অণুমাণ দ্বি্া। বা বিলম্ব ইবেননা। এই সকল উত্তর 
প্ররহাওব ণখে৬ড? প্রিষ জনসাধারণ কিনূপ আনন্দসহকাবে উপ ভাগ 
ককিধা থাবে লাত' সস তো শুশানেন। এই জন্যই যে সবল সন্বাপপঞ্র 
গাঁলি দিত শানে নাহাদেব ক ন্‌ এব খন অভাব ৬৪০১ দেখ। বাধ 
না। বগ্তুতঃ এই কচি “ত জবান যে, ভবিষ্যুে ইহাব কোন 
পবিবভনি ঘটিন একপ আশা কৰা বানা । পক্ষান্তরে ইহাব যে 
উপক্পাবিভা নাই তাভাও বলা যাষ না, কারণ সমাজেব বহু অনাচাবের 
ধশীধন যে উপযুক্ত বিদ্রপান্সে স্রনিপুণ প্রযোগেব ফলেই সাধিত 
ভইযাছে তাহা ত অঙ্গীকার কবি 1 ছপাষ নাই । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বতর্মান যুগের সূত্রপাত-_সাধারণ-রস্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা 


পালাগান কিরূপভাবে যাত্রার নাটকে পরিণত হইয়াছিল তাহা 
দেখিলাম । এইবার যাত্রার নাটকের স্থানে থিয়েটারী” নাটকের 
অভ্যুদয়ের বিষয় আলোচন। করিব । কিন্তু এই 
পাশ্চা ধরণের বম ব্যাপার আমাদের নাট্যশালার বিবতনের সহিত 
প্রতিষাব সহিত নবধুণেব ূ 
ুতরপাত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে প্রথমে সেই বিষয় 
আলোচনা ন| করিলে আমরা উভয় প্রকার 
নাটকের মধ্যে প্রকৃত সন্বন্ধ কি তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিৰ না। 
আমি সেইজন্য এখানে আামাদেখ নাট্যশালার ক্রেমধিকাশেব একটি 
সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য 
নাট্যশালার ইতিহাস হইতে আবস্ত করিলে আমাদের আলো চনাৰ স্বিধা 
হইবে, কারণ আমরা আমাদের বতমান নাটাশালা-নির্মাণে পাশ্ঢান্য 
আদর্শকে বুল পরিমাণে শন্ুসরণ করিয়াছি । 
পুবে বলিয়াছি, আমাদের শিবোত্সবেব গায় দিওনুসিওসেব 
উৎসব ছিল প্রাচীন আ্ীসের জাতীয় উত্সব এবং নগরে নগরে এ 
উৎসব অনুষ্টিত হইত। এদেশের ম্যায় ওদেশেও 
নাট্যাভিনয় এই উত্সবের একট। প্রধান আগ 
হইয়া দীড়াইয়াছিল এবং ইহা! ধর্মকর্মের অংশ বলিয়া নগবের সমস্ত 
অধিবাসী অভিনযুক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। স্থৃতরাং রঙ্গতৃমি খুব বিস্তীর্ণ 
হওয়া আবশ্াক ছিল। সাধারণতঃ নগরের “আ্যাক্রপলিস্* (80.01)9119) 
বা সর্বোচ্চ-স্থানের পাদদেশস্ছ প্রাস্তরে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হইত 
এবং জ্যাক্রপলিসের ক্রমনিম্নগাত্র দর্শকবৃন্দের বসিবার গ্যালারি রূপে 
ব্যবহৃত হইত। গ্রীসের প্রধান নগর এথেন্মের আ্যাক্রপলিস্টি ছিল 
একটি পাঁচশত ফুট উচ্চ পাহাড়। ইহা দক্ষিণদিকে ঢালু ছিল এবং 


প্রাচীন গ্রীকৃদের বঙ্গতূমি 


ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্য যুগের রজমধ, ৬১ 


সেইজন্য সেইদিকে দর্শকগণের বিবার ব্যবস্থ! করা হইয়াছিল। 
তাহার সম্মুখের প্রান্তরে কিছু দূরে দিওনুসিওসের বেদীর সন্িকটে 
এক টেবিলের উপর ঈাড়াউয়া মূলগায়ক ব৷ প্রধান অভিনেতা গাহিতেন 
এবং ভূমিতে অবশ্থিত কোরাসের নতক ও গায়কদের সহিত তাহার 
উত্তর-প্রত্রযন্তর চলিত। ইহার পর যখন অভিনেতার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল তখন স্বভাব্তঃই টেবিলের পরিসর বাড়িয়া ক্রমশঃ তাহ! 
বৃহত্তর কাষ্টমঞ্চে পরিণত হইয়াছিল। তন্ঠিন্ন অভিনেতাদের সাজ- 
সঙ্ভার জন্য একটা স্বতন্ত্র গৃহ বা তান্ধু থাকিত। মঞ্চটি এরূপভাবে 
নিরিত হইত যে তাহার নিন্ম হইতে প্রেতদ্রিগকে তুলিতে ও উপর 
হইতে দেবতাদ্িগকে নাঁমাইতে পারা বাইত । 

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান বাজকের! প্রথমে ধর্মমন্দিরের মধ্যে অভিনয় 
করিতেন, পরে নাটকের দৈধ্য ও চরিত্রের সংখ্য। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে 
মন্দির-প্রাঙণে অভিনয়ের ব্যবস্থ] করেন, তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি। ইহার পর যখন তাহাৰ' 
নগ্রবাসীদের হস্তে নাট্যাভিনয়ের তাঁর দেন এবং তাহা বারোয়ারী 
ব্যাপার হুউয়া৷ দাড়ায়, তখন নগরের শ্রত্যেকেরই তাহাতে বোগদীন 
করিবার অধিকার জন্মীর। কিন্তু এই সকল অভিনয় আমাদের 
যাত্রার ন্যায় কেবল পালপাবণে হইত এবং নাটকগুলিও ধর্মসংক্রান্ত 


মধাব্ণের বীষ্ঠান রঙ্গমঞ্চ 


ছিল, সেইজন্য কোন স্থায়ী-রঙ্গীলয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না। 
কর্মকতারা সাময়িকভাবে উন্মুক্ত প্রীস্তরে একটা মঞ্চ নির্মাণ 
করিতেন । মঞ্চের চারিদিক খোল! থাকিত এবং দশকের! 
রাস্তায় ও মাঠে ভিড় করিয়া সকল দিক্‌ হইতে অভিনয় দেখিত। 
মঞ্চের মধ্যস্থলে অভিনয় হইত এবং প্রয়োজন হইলে তাহার 
ছাদ দিয়া দেবদূত নামিত বা তাহার নিন্ম হইতে সানুচর শয়তান 
উঠিত্ত। অভিনেতারা মঞ্চে উঠিবাঁর পুর্বে বা তাহা হইতে নামিবার 
পর দর্শকগণের মধ্যেই চলাফেরা করিত-_-অনেকটা আমাদের 
যাত্রার আসরের মত। ছুইটি দৃশ্য একসঙ্গে দেখাইবার জন্য সময়ে 
সময়ে দুইটি মঞ্চ পাশাপাশি বাঁধা হইত। ক্রমে দর্শকগণের সুবিধার 


৬২ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র মঞ্চ নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন দৃশ্ট বিভিন্ন স্বানে 
দেখান হইত । কিন্তু তাহাতেও সকল নগরবাসীর অভিনয় দেখার 
স্থবিধা হইত না বলিয়। চক্রবিশিষ্ট গতিশীল রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা ভষ। 
এই মঞ্চ গুলিকে অভিনেতাসহ প্রত্যেক রাজপথে 
টানিয়া লইয়া ঘযাঁওরাঁ হইত এবং এইবূপে 
নগবের আবালবুদ্ধবনিতা সকলে অভিনয় দেখিবার স্থযোগ লাভ 
করিহ। এইরূপ চলন্ত রঙ্মঞ্চেব মিছিলের নাম ডিল “পেজ্যাণ্ট 
(1)02030770) 1 আমাদের চৈত্রের সড, জন্মাষ্টমী, রামলীল! প্রতি 
মিছিলগুলিব সহিত এই সকল মি'ছলের তুলনা করা যাইতে 
পাবে। 
কিন্তু পাশ্ঢান্তাজাতিসমূহ আমাদের ন্যাব মাধান্িক জাতি নয়। 
ফলে ওদেশে ধর্মপৎক্রান্ত নাটকের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাষ এব 
সামাজিক, এতিহাসিক, রোমান্টিক প্রভৃতি লৌকিক নাটক মধিন তব 
জনপ্রিয় ভইয়া উঠে । বলিতে গেলে, এখন কেবল জার্মানির এবাঁব- 
আন্মাবগাও (60)7)৮1-1877011510) শ্ী।মেব 


৮1571 “প্যাশান্‌ প্লে” সেকালের এমিস্টাকি নাউটকেব 


প্জ্যাট, বা মিছিল 


স্মতিরক্ষা করিতেছে । এ স্থানে দশবওজব 
অশ্থর এই অভিনয় হয় এবং দেশবিদেশ হইতে সহ স্তর দর্শন 
সে অভিনয় দেখিতে আসে । চারিপাঁচশঠ অভিনেতা সহযোগে প্রায় 
আট ঘণ্টা ধরিয়া এই অভিনয হয়। ফলে এখানে প্রাচান গ্রীক 
থিয়েটাবের মত এক উচ্চভুমির পাদদেশে সমতল বিস্তার্ণ ভঁমিতে 
রঙ্গমঞ্চ নিমিত হয় এবং উচ্চভূমির ক্রমনিন্নগাত্রে গ্যালারি প্রস্থত কবিয়! 
দর্শকগণের বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। বস্ততঃ যেখানে কোন জাতীয 
উৎসবে অঙম্বরূপ নাট্যাভিনয় হয় এবং বনু সহল্ত্র দর্শক তাত! 
দেখিবার জন্য সঙ্গাবত ভয়, সেখানে এখনকাব থিয়েটার-গহের ন্যায় 
ংকীর্ণ নাট্যশানায় অভিনয় কর। চলেনা । 

ইংল্যাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রাণী এলি- 
জাবেথের সময়ে নাট্যালঘঘ ও নাটকের নবযুগ আরম্ত হয় এবং 


লগুনে্র প্রথম স্বাযী-রঙগালয় ৬ 


সেকপিয়ার, বেন্‌ জন্সন প্রভৃতি যুগান্তকারী নাট্যকারগণ আপ্তি 
হন। কিন্তু সে সময়েও ইংল্যাঞণ্ডে কোন 
১৯০৯ সাধারণ সথাযী-নাট্যশাল ছিপ না। বতমান- 
বালের সার্কাসদলেৰ মত যাষাধর নাটুয়াদল 
কোন সুবিধামত স্থানে তাবু ফেপিয়া বা অস্থায়া কাঠের চালা-ঘর নির্মাণ 
করিয়া অথবা কোন সরাইয়ের উঠানে মঞ্চ প্রস্তুত করিধা তাহাদের 
সভিনয় দেখাইত। লগুনে প্রথম স্থাযী-রঙ্গাণয় নিমিত হইয়াছিল 
১৫৭৬ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে । উভা কাষ্ঠটনিঘ্লিত 
এ বিগটার দয ছিল। ইভাঁব না ছিল 100 11701৬ এবং 
ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন জেম্‌স্‌ বার্ুবেজ 
(091764 1)071)800) নামক এক অভিনেতা । ১৫৯৮ খীষ্টাব্ডে ইহ! 
ভাঙলিয়া ফেলা হব. কিন্কু পর বগসর বারবেজ্‌ সেকসপিয়ারের সহ্তি 
মিলিত ভইয়া “গ্লোঝ নামক বিখছত রঙ্গান্য 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল বঙ্গালযের মার্শ 
ছিল জরাউফের প্রাঙ্গণে রচিত পুরোন অস্থায়ী রজমসমূত । এ 
রজগমঞ্চঞুলি সরাইফের চধবন্দি উঠানের মধাস্থলে নিমিত হইত ও 
তাহার চাবিদিকেব ঘবেব বারান্দায় বিতুশালা দর্শকবৃন্দেব আসন 
থাকিত। দরিদ্র জনসাধারণ মপ্ের চারিদিকে উঠানে দাড়ায় 
আভিনয দেখিত। মপ্ের সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম দিক খোলা থাকত 
এবং পশ্চাৎ দিকে পর্দা থাকিত। পর্দার পশ্চাতে একটি 
গৃহ সাকথররূপে এবং একটি বারান্দাসমেত দ্বিতপ গৃহ প্রয়োজনমত 
অতিনয়ের জগ্া ব্যহত হইত । পিছনের পর্দার দুই পার্থ ও মধ্য 
দ্রিয়। আভনেতাখা প্রবেশ ও প্রস্থান করিত । গ্োব ও তখনকার অন্যান্য 
থিয়েটার এই প্রণালীতেই গঠিত হইয়াছিল। সরাইয়ের রঙগমঞ্চের মত 
এই সকল থিয়েটারের সম্মুখে কোন যবনিক। থাকিত না। বলা বানুল, 
এরূপ মঞ্চে দৃশ্যাদি পরিবতন করিতে হুইলে অনেকসময় বিশেষ 
অন্তবিধ৷ ভোগ করিতে হইত। 
বাস্তবিক নাট্যমঞ্চের দোষে অনেক সময় নাটকের স্বষ্ঠু ও 


7৭ গিখটাব 


৬৪ বাংল নাটকের উতপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্বভাবানুযায়ী অভিনয় করা দ্ররূহ হইয়া পড়ে । এই কারণে মঞ্চ- 
ংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন, 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পধ্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষে 
সংস্কার সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৮০ হ্রীষ্টাব্ডে 
অস্ট্রিয়ায় এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তাহা'ব ফলে 
বিবিধ যন্ত্রের সাহাযো রঙ্গমঞ্চের নানা 
59278 উন্নতির চেষ্টা চলিতে থাকে । বিশেষতঃ এই 
সময়ে বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কৃত হওয়াতে 
মঞ্চে আলোক-নিয়ন্ত্রণেরও যথেষ্ট স্তুবিধা তয়। আমতঃপর এ সকল 
যন্ত্র ব্যবহারের জন্য কাষ্টমঞ্চের অনেক অংশ লৌহ ও ইস্পাত 
দ্বারা নিমিত হইতে থাকে এবং তাহার 
ফলে “কার্পেন্টার' বা সুত্রধারেব স্থলে ক্রমশঃ 
এপ্ডিনীয়ারঃ বা যন্ত্রশিল্পী মর্াধ্যক্ষরাপে অধিষ্ঠিত ভন। পুর্বে বাজ- 
প্রাসাদে বা সম্রীন্তভ ধনীদেব গৃহে সময়ে সময়ে বে অভিনয অনুষ্ঠিত 
হইত তাহাতে বনুমুল্য দৃশ্যপট ও সাজ্সড্ভাব যগেষট বাহুল্য দেখা 
যাউত বটে, কিন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দৃশ্বাপটেৰ বালাই ছিলনা 
বলিলেই হয়। তাহার পর যে কয়েকখানি দৃশ্যপট দেখা দিযাছিল 
তাহার মধিকাংশকে প্রকৃতির ব্যগচির বলিলে অত্াক্তি হয না। 
যাহা হউক, অআঞ্চসংস্কারের চেষ্টার সঙ্গে দৃশ্যপটের দিকেও 
সংস্কাবকদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল এবং এ ব্ষিবেও প্রথমে অস্টিয়া 
ইউরোপের অন্যন্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল । 
এমন কি, প্রথম-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ছুই চারি বশুসর পৃর্ণে পর্যান্ত 
লগনের শ্রেষ্ঠ রজালয়সমূহেও অস্টিয়া হঈতে দৃশ্ঠাপট আমদানী কর! 
হইত। অবশ্য এক্ষণে ইংরেজ পটুযাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদশিত! 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যে নানাবিধ রঙ্গমঞ্চ নিমিত হইত 
তাহার বিবরণ আমরা ভরতমুনির নাট্যশান্দ্রে দেখিতে পাই ! কিন্তু 
সম্ভবতঃ কেবল রাজা ও রাজন্যাদি অভিজাত সম্প্রদায়ের পুষ্ঠপোষিত 


স্র্ধাবেৰ শ্বলে যন্থশিলী 


প্রাচীন ভারতের রঙ্গমণ, ৬৫ 


সংস্কৃত বা প্রাকৃত নাটকগুলিই এই সকল মঞ্চে অভিনাত হইত। 
কিন্তু পূর্বেই বলিযাঁছি, এই সকল উচ্চশ্রেণীর 
সৌখিন নাট্যাতিনযেব সহিত জনসাধারণের 
কোন সম্পর্ক ছিল না। জনসাধাবণ যে সকল নাট্যাভিনয দেখিত 
বা দেখিতে পাইন সেগুলির জন্য সম্ভবতঃ কোন মণ নিমিত হউত না, 

আমাদের যাত্রার আসবের মত সমতল ভূমিতেই 
7 সেগুলি আনুষ্ঠিত ভইউ৩। কোন কোন পৰে 

পুর্বো পেজ্যাণ্ট” বা বামলালাদিব মিছিলেব ন্যাষ 
চলন্ত বঙজগমঞ্চশ্রেণীও বোধ ভয বাভিব ভইত 1 কিন্লু এই সকল অভিনয 
কেবল জাতীয় মনোৎসনসমূহেব অঙ্গ ছিল না--এগ্লি ছিল আমাদের 
গণশিক্ষাব প্রধান বাহন । এইখানেই ইউবোপেব সহিত আমাদের 
প্ান্ছেদ । উউবোপেব গণশিক্ষা ভিত্তি ২ইতোছে-_হক্ষব-পবিচধ ও 
ভিসাব-চ্ছান (11000101067) পাশ্চান্জোবা নিবক্ষব এ ও মুখতা 

সমার্ক মনে কবেন বলিয়াই এইবপ ব্যবস্থ। 


এ রি অবলম্বন কবিযান | বিশু শামাদেব প্রাচীন 


প্রাচীন ভাবতেব রঙ্গমঞ্চ 


সমাজনেতাপা ভাক্গাব-পবিচতকে শিক্ষাৰ চাপবি- 
তাঁন্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন শা পর্ণজজ্ান বানিবেকেও যে জন- 
সাঁধাবণকে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া মাইতে পাব ভাত তীাহাবা দেখাউবা 
গধাচ্চেন। তাভাবা অবশ্ট ধর্ম শিক্ষাকে অন্যান্য শিক্ষাব উপর স্থান 
দিতেন এপং মসসাধাবণাব সেশ শিক্ষা দিয়া সমস্ত জাতিকে ঈশ্ববাভিমুখা 
বা ক্শি তাহাদের প্রপান লক্ষা। এউ দছেশ্েই তাহাবা সবস 
(পীরাণিৰ উপাখান সমুভের সাহাযফো ব্দবেদাহ্থাদতে নিহিত নীবস 
ধর্মতন্বগুলি মধুপুর্ণ কবিষা প্রচাব কবিযাঁচিলেন। সেই স্বীয় সুধা 
আকাব যখন পালাগান যাঁনো কথকশা প্রভৃতিব আকাঁবে পবিবেধিত 
হই», তখন গৌডজন যে তাহা মহানন্দে পান কবিত তাহাতে সন্দেহ 
নাউ । বাস্তবিক আবালবৃদ্ধবনিতাকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিবাব ইহা 
অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায আজ পধ্যস্ত আবিদ্ত হই নাউ । ফল 


হইযাঁচে এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা নিরক্ষর হইলেও মূর্খ 
7. 150313, 


৬৬ বাংল। নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নহে। অতি নিম্মশ্রেণীব লোকেদেব মুখেও উচ্চ দার্শনিকতন্তেব কথা 
শুনিতে পাওয়া কেবল এই দেশেই সম্ভব । 

বলা বাহুল্য, এরূপ নাট্যান্ডিনয়_-যাহ! এক সঙ্গে জাতীয় উৎসবের 
অন্ত ও জুনশিক্ষাব বাহন ছিল--তাহা বত মানকালের নাট্যশালার ন্যায় 
কোন প্বাকঝ্সবন্দি” সঙ্কীর্ণ স্থানে সম্পন্ন কবাব উপায ছিল না। 
চতুর্দিকে উম্মুক্ত স্বপ্রাশস্ত ভূমি চিল তাভাৰ 
উপযুক্ত স্থান। প্রাচীন গ্রীসে বা মধাযুগের 
ইউকোপে যে এইকপ ব্যবস্থাই হইয়াঁচিল শাভা 
আমবা দেখিযাছি। প্রাচীন বোমেব “আম্ফিগিযেটারত (81)10])1- 
(1)08110) বা ব্গভূমি গুলিও ছিল এক বিরাট বাপাব। এক প্রকাণ্ড 
শনাচ্ছাদিত টক্রাকাব ভুমি উপবি উপৰি বভু- 
সাবি শাসনযুক্ত গালাবিব দ্বাবা বেষ্টন কবিষা 
এই সকল বঙ্গাল্য লিমিত হইনত।  ইভাদেব মধো সম্রাট ভেসপাসিষান 
(৮০৪177৭182) নিমিত “কিলিসিনাম্" (001150001)টি ছিল এন বৃভঙ থে 
তাহাতে হার্ধলক্ষ দর্শক পচ্ছন্দে বসিযা গাহিনয 
দেখিছে পাবিশ | কিন্তু এই সকল বঙ্গভমি৩ 
নাট্যাভিনয় বড হইত ন'_-পেশাদাব মল্লযোদ্ধা (61176017105) ৪ 
সিংহাদি পণ্ণব যুদ্ধই অধিকাংশ সময় প্রদর্শিত হইত, কাবণ দে সময 
এই সকল নিষ্ঠুব আমোদই বোমনগরের দর্শকগণেব অধিকত৭ প্রিয় 
ছিল। 

আমাদের দেশেও প্রাচানস লা মঞ্চবে্িত বিস্তীর্ণ পরাণ আপা 
মনুষ্য বা পশুদের পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা বব্বার প্রথা প্রচঙিত 
ছিল। এইবকপ মল্লবীডাব নাম ছিল সমাজ? | কিন্ছু এজনা তামফি- 
থিয়েটারেখ ন্যাব কোন স্থাবী রঙ্গাল্য নির্মাণে কণা আনা যায নাই। 
বাস্তবিক আমাদেব দেশে স্থাথী রঙ্গালয স্থাপনেব প্রযোজনীযতা পুনে 
কখন অনুভূত ভয় নাই। আমাদেব দেশ ছিল পল্লিপ্রধান দেশ-_ 
দেশেব জনসাধারণ গ্রামেই বাস করিত । শহরের মধ্যে ছিল এক 
রাজধানী, আব দুই চাকিটি বাবসায়কেন্দ্র । রাজধানীতে রাজা তাহাৰ 


যাত্রার আমবই যাতজভি- 
নষের উপযুক্ত রঙ্গভৃমি 


রৌমেব আম্ফিণিষেটাব 


কলিসিযাঁম 


প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয় ৬৭ 


পারিষদবর্গ, কর্মচারিবুন্দ ৪ সৈন্যসামস্ত লইয়া বাস করিতেন 
আর প্যবসায়কেক্্রসমুহে বাবসায়ীরা অবস্থান 
করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেন, --পল্লিশ্রামের 
স্পিবাসীদের সহিত তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক চিল ন1। প্রতোক পৃল্লী নিজ পল্লিসমাজ কতৃকি শাসিত 
5ইত। খাজন1 দেওয়া চাড়া রাজার সঙ্গে আর কোন সন্বন্ধ রাখার 
প্রফোজন শাভাদব চিল না। কোন রাহ্লীয়বিপ্রব ঘটিলে তাহা প্রায় 
নগবের মধোই সীমাবদ্ধ গাকিত,--তাহাব ফলে পল্লার জীবনধারার 
বিশেষ বান্যয় হইত ন1। স্তরাং রোম বা এথেন্স যেমন কুটি, সমাজ 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই পু দ বাজোর কেক্্রম্বরূপ ডিল, আামাদেব নগর- 
দি “তাপ ছিল না। ফলে রোমে না এগেন্দে নিজপভাবে সরকারের 
সাভামো জাতীয় উত্সপগুলি অন্ঠিত তই, এখানকা!ৰ নগবগুলিতে 
সেরূপ শপ তইশনা, শ্ওখাঁধ আমাদের নগবসমুজে স্থাফিভাবে কোন 


বাজাভিনঘের জন্য স্থায়ী 
বগালেয ন। পঙগমঞ্চ অনাবগ্যাক 


ঈাতীয়-বঙ্গালঘ প্রশিষ্ট; কর! আবশ্থাক ভব নাই । বাজাবা ও নগবেব 
সন্তান গধিবাসিগণ মবশা নিজ নিজ গ্রহে উত্সবাদি করিতেন, কিচ্ছু 
সি।ক জনসাবারাণধ উৎসব পলা চলিত না। গ্রামে যে সকল 


৯ 


তম? ইতি (পঞ্ছলিঈ চিল নগার্থ জনসাধারণের উত্সব | জটেপনেন্মোে 
থে সকল নাটা।ভিনগ়ু তই ভাহার জগ্য ব্যঘসাধা মঞ্চ দৃশ্যপটাদি বা 
দর্শকদেদ ভান নির্মাণ কবা আবশ্যক ভইত না। যাত্রার আসরই 
তাহাদেব পক্ষে যাথষ হই 1 আমাদের দেশের ইহাই একটি 
বৈশিষ্ট) পরখানে বচ বড তোজেও পনকুবের হইতে দীনতম 
বাক্তিকে পর্যন্ত একসঙ্গে কৃশামনে বসিয়া করলীপত্রে আহার ও 
মৃত্পাত্রে জলপান কবিতে দেখা নায়। আসন বা ভোঙ্তনপাত্রের 
দীনতা ভাহাদেব মনে কোনরূপ আসস্ঞোষের উদ্রেক করে না- 
তাহাদের লক্ষা থাকে কেবল ভোজ্য বস্তর স্বাদুতা, বিশুদ্ধতা! ও 
পবিত্রতার দিকে । এদেশের দর্শকেরাও ঠিক এইরূপ মনোভাব 
লইয়া! অভিনয় দেখিতেন। ইংল্যাণ্ডে সেক্সপিয়ারের সময়ে ঘখন 
দৃশ্যপটাদির বাহুল্য ছিল না, তখন যেমন সেখানে 70 7018) 


৬৮ বাংল! নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


৮729 1076 1])11)0+ ছিল, যাত্রার দর্শকগণের নিকটও তেমনি নাটকেব 
বসই ছিল আসল বস্তু । হাখাবা ভূমিতলে 
5 ছিল বিয়া বা দীডাইয়া হন্ময়চিন্তে নাটারস 
উপভোগ কবিত। আভিনে্তোদেব বেশভুষাদি 

বা অন্যান্য বাহা আড়ম্বরের দিকে দৃক্পাত কবিতনা। 
কিন্তু যাতায কৃত্রিম দৃশ্যপটের ব্যবস্থা না থকিলেও, অনেক সময 
বাস্তবদৃশ্যেব সাহায্য লণ্যা হহত। দুষ্টান্তশ্গবপ, শাঞ্চিপুবে 
চৈতন্তদেবেব দানলীলাদ্ঙিনবের কথা লা খাইশে 
8575775 পারে। এশ অভিনযে ঠিনি আ্ববণ মতা 
বাধিকাব, অদ্বৈতাচান্য শ্রীকৃষ্ণের, নিত্যানশ্দ 
বড়াই-বুডিব, শ্রীনাসদি কতিপয সবখীব, বমলাকান্তাদি কঠিপষ সখাব, 
গৌবীদাস স্বুবলেব “বং নবহবি মধুমঙগলব ডনিপ। 9৯৭ কাবন। 
ভাগীবথীতীবে অভিনয হয। জখাবা প্রকৃত শাঙা লইমা চবান্পে 
যান। নদীব ধাবে একটি কছম্ববুক্ষ ছিল, মেসিকে দল অঠিনযকা্যে 
বাবহার কণা হয়। ভাগীবথাতে জলবিহার কবা হয। দখিদ্রপ 
লুনাদি ব্যাপাবও ঠিকমত দেখান ভহযাছিল | অদ্ধৈতাচা্ধ্য, নি তঠানন্দ 
ও চৈতন্যাদেৰ হগভিনয কবিঠ কবিতে একপ গাবোনাগ এহইযাছিলেন 
যে, তাভ্াবা আচেতন হইযা জলে পড়িযা খান এবং বিশ্রক্ষণ (সই 
অবস্থাব থাকিবাঁব পব উ।ভাদের ভান ফিশিঝ| ভাসে । বণমানকা।লেও 
(১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্ে ) কলিবাঠাষ স্বগাধ শব ণচন্দ বস্থ মহাশব খখন 
তাহার খাটাতে বিদ্াস্তন্দণ শণভিনয় ককান, তখন তিনি বিভিন্ন দৃশ্য 
বিভিন্ন স্থানে দেখান্যাছিলেন এবং গভরিম দুশ্যাদট ব্যহীত শাহাব 
বাটার সংলগ্ন পুঙ্গবিণী ও উদ্ভানেব বুক্ষাদি এই উদ্দেশ্যে বাবহাঁব 
করিযাছিলেন। এইবপ স্বীভাবিক দৃশ্যে মধ্য অভিনয় কখিলে 
তাহাৰ আাভাবিকতা বুদ্ধি পাঁষ এবং নাটকীষ কিয়া প্রদর্শনের 
স্থযোগও অনেকটা! বাঁড়িযা বায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা একটি 
বিশেষ অনস্বিধা এই যে, দর্শকেবা একাসনে বসিযা মভিনয় দেখিতে 
পারেন না, অভিনেতাদেব সঙ্গে তাশাদিগবে ও স্বানত্যাগ করিতে হয। 


দেশ ও কাঁলভেদে নাট্যশালার ও নাটকের বৈশিষ্ট ৬৯ 


স্পি 


তবে যেখানে আসনের বালাই নাই, সেখানে এ অন্রবিধা তনট! 
অনুভূত হয় না। 


এইরূপে বিভিন্ন দেশের নাট্যশালার উতিহাস আলোচনা করিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, পুথিবীর সনত্রত দেশকাল ও সকল প্রকার 
বু।বধা অন্ুবিধা বিবেচনা করিয়াই নাট্যশালা 
নাটাশালা সব ওই দেশ. গঠিত হইয়াছিল । কালের সহিত যেমন 
বালোচিত অহিনযের 
শবিধাব শন নিসিত হম ছাশভ্তিনয়েব উাদশ্য ও লোকের রুচি পরিবতিত 
হইয়াছে, নাট্যশালাবও শদন্ুসারে পরিবতনি 
করা ভহয়াডে। শ্রতবাৎ এসকল বিষয় বিবেচনা না করিয়। কোন 
নাটাশালার গুণাগুণের বিচার করা উচিত নয়। আবার, নাট্যশাল। 
ছাড়িয়া নাটকেরও ঠিক বিচার কর! যায় না, কারণ নাটক & নাট্যশালা 
বল পাঁরঘা,ণ পরস্পরের মুখাপেক্ষী । একটা উদাহবণ দি। প্রাঢান 
হ্বীসে দশক্গাণের আসন ৬ইতে রঙ্গমঞ্চ আনেকট। দ্ারে খাকাতে আনি 
নেতাঝা নিজদৈধ্য-বৃ্ির জন্য অন্যন্য স্কুলতলযুক্ত 
শাঁটলেব বৈশিগা শা 
গলা বোটে উপ পাকা এবং অত্রচ্চ মুখস পিয়া অভিনব 
নক, দণসাণে নিব কবিন। এরূপ সাজসজ্জা ভার লব! চলাফেরা 
৯ কথা খুবই অন্তবিধাকর ছিল-_লন্দঝম্প কর! ত 
একেবাদবই এলিতনা; সেবুপ কোন চেষ্টা করিলে গডিয়া গিয়া 
মুখস বিশুল হইয়া যাইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। স্্তরাং অনেকটা 
বাধ্য হইযাই শ্রাঞ্ নাট্যশাস্্কারেরা বঙমঞ্চে হতা। ও পুনের 0) 
দেখান নিষেধ করিয়াছিলেন । প্রাচীন গ্রাক 
ট্যাজেডিঞ্ুলিতে যে গন্তাব বাগাড়ম্বরপুর্ণ বক্তৃতার 
বাহুল্য এবং নাটকীয় ক্রিয়ার অশ্রাচুবা দেখ। 
যায় তাভাব জন্যও ঘে তখনকার রঙগম্চ ও অভিনেতাদের উক্তপ্রকার 
সাজসজ্জা আনেকট। দাঁয়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শগামাদের মাত্রার নাটকের বিশেষত্বও বনহুলপরিমাণে আমাদের 
যাত্রা আসরের বৈশিষ্য ভইতে সম্ভৃত। যাত্রার আসরে একই 
সমতল ভূমিতে দর্শক ও অভিনেতার অবস্থান করে এবং দর্শকেরা 


হহাব উদাহ৭৭ 
প্রাটীন গর” নাটক 


৭৩ বাংলা নাটকের উৎপন্তি ও ক্রম্কাশ 


রঙ্জভূমির সকল দিকেই বসিয়া বা ড়াইয়া থাকে । রঙ্গভূমিতে 
সকলেরই প্রবেশাধিকাৰ থাকে, স্তবাং বত 
5 দর্শককে স্থান দ্িবাব জন্য তাহাঁকে যথাসম্ভব 
বৈশিষ্ট্যের ফল বিস্তৃত করা হয়। ফলে দর্শকবুন্দের শেষ 
সারিগুলি অভিনয়-স্থান হইতে অনেকট| দ্বে 
থাকে এবং গহিনেতারা স্বাভাবিকভাবে কথোপকথন কৰিলে শাহ 
এ স্কল দর্শক শুনির্তে পায় না। কিন্তু উচ্চৈঃস্ববে-শীত গান বন্ুতুর 
পর্যন্ত 'শানা যায়। এইজন্য এই সকল আসবে কথোপকথন মপেক্ষা 
গানই প্রাধান্য লাভ কবে। বস্তুত; আসবেব চারিপাৰে এই সকল 
গান ভাল করিযা শোনাইউবার জন্যই যাত্রা জুঁড়িগান ৩ বালকদের 
সমবেত-সঙ্গাত প্রবিত হয়। জুডিরা ও বালকেরা আসবেব বিভিন 
দিকে মুখ ফিবাইযা এবৎ দর্শকগণের অভিমুখে অগ্রসব হঠযা গান 
কানে গান শ্নিবাধ পক্ষে আর কাহারও অশ্রবিধা হতগ না। 
বক্তৃতাগুলিও যথাসম্ভব উচ্চৈস্ববে এবং ঘুরিধা ফিপ্রিয়া কবা ১১৬ 
এই জন্য বক্তৃতার ভাষা যথাসম্ভব গুরুগস্তীক করা তই 5 এব, তাভার 
দৈর্ঘ্য ও কিছু বাড়াইযা দেওরা হইত । কিন্তু বলিযাঁছি, যাহাব প্রথম 
অবস্থায় বক্তৃতাংশ খুবই কম ছিলং শাটকীযর় ্যাদিবও বাহুল্য 
ছিল না। নাটরুগুলি তখন সম্পূর্ণ ৰপে গীত ও রস প্রধান ছিল, 
বিশেবতঃ কুঞ্ণযাত্রাধ কেবল এইরূপ নাটকই অহ্িনীত হইতে দেখা 
যাউত। বলা নাগুলা, নূতন ধরণের নাটাশালাব প্রবর্তানব পর বাত্রার 
নাটকের এই সকল বৈশিষ্ট্যের কতকাংশ স্বভাবতঃই লুপ্ত বা পবিবঠিত 
হইয়াছিল এবং এইবপে যাত্রার নাটক খিয়েটারী নাটকে বপান্চরিত 
হইয়াছিল । 
আমাদের নাট্যজগতে এই নুতন যুগের আবির্ভাবের কারণ সম্যক 
উপলব্ধি করিতে হইলে তৎুকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের 
প্রতি দৃঠিপাত করা আবশ্যক । প্রত্যেক যুগ-পরিবর্তনের মুলে 
থাকে একটা বিপ্লব এবং সাধারণতঃ বাতির হইতে সহসা! একটা 
প্রবল শক্তি--একটা ঝঞ্ধা আসিয়ী এই বিপ্লাব ঘটায়। এই শক্তি 


নাট্যজগতের যুগান্তর সামাজিক বিপ্লাবের ফল ৭১ 


কখন কোন দিক হইতে আসে তাহ! বলা যায়না । বাস্তবিক সমস্ত 
ব্যাপারটা দৈব-ঘটন। ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই 
বলিয়াছেন, “স্টির গতি চলে আকস্মিকের ধাক্কায়, দমকে দমকে, 
যুগেব পব যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।” আমর জানি, 
জীবের বিবতনও এইরূপ ভাবে হহয়। থাকে । যদি জীবেরা কেবল 
কালের প্রভাবে ক্রমোননতির পথে অগ্রসর হইত 
তাহা হইলে এক জাশীয় সকল জীব একই 
সময়ে উচ্চতর জাবে পরিণত হইত,--কোন 
বনমান্তষ আশার বনমান্ুষ থাকিত না, সকলেই এতদিনে মানুষ হইয়া 
বাইত । কিঞ্পু তাহা হয় নাউ । বিবশ্ন্বাদার। বলেন, লক্ষ লক্ষ 
বঙ্নব পুবে কেবল কয়েকটি ভাগ্যবান বনমানুষের মস্তিক্ষে সহসা এক 
অপুর শক্তিধার! প্রবেশ করিয়া ভআভাব মধ্যে ঘোর আলোড়ন উপস্থিত 
করিয়ছিল এবং তাহারই ফলে সেই সকল মস্থিফ বৃহন্তর ও জটিলতর 
মানব-মন্তিষ্ষে পরিণত হইয়াছিল । এইরূপে বনমানুষের যুগের পর 
মানুষের যুগ আরস্ত হইয়াছিল। শাধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনেকের 
মতে এই বিবতনকারী শক্তি বিশ্বরশি। (608101005৮8) ভিন আর 
কিছুই নহে। এই অমিতশক্তিশালী রশ্মিসমূচ পৃথিবীর বাহিরের নানা 
আজান। হান হততে অবিরত ধরাতলে বধিত হইতেছে এবং জগৎকে 
প্রমোন্মতি পা ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে! অসাধারণ প্রতিভা- 
শালা মনীষাদের যুগান্তকারা ভাব ও চিন্তাধারা এক হিসাবে এই বিশ্ব 
এশ্মিবহ ন্যায় শুর্তিনান, কারণ সেহ সকল মহাবলশালা ভাব ও চিন্তা 
সমাজমধ্যে নান! বিপ্ব সংঘটন করিয়া কৃণ্টি ও সভ্যতার বিবত'নে 
সহায়ত! বরে। কিন্তু এরূপ মনীষিগণেরও আবিভাব হয় কতকটা 
আকম্মিকভাবে। দেশবিশেষে দৈবক্রমে শুভবোগ উপস্থিত হইলে 
না তারি এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে 
বিপ্লবও দৈব ঘটনাব উপর দেশবাসীদের বহুকালের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় 

নিব তাহাদের প্রাণে নূতন ভাবধারা ছুটিতে থাকে, 
তাহারা নূতন জীবন লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। সেই সময়ে উক্ত 


বিবঠন 'শকশ্রিক 
বিপ্লবেৰ ফল 


৭২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

মহাপুরুষের৷ যেন ভগবপ্রেরিত হুইয়৷ আবিভূত হন এবং নবযুগের 
পথপ্রদর্শকরূপে সমাজকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাঁন। বলা বাল্য, 
সমাজের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় জাতীয় রঙ্গালয়ও এই উন্নতির অংশভাগা 
উর উর ইতর রাণী এলিজাবেখের যুগকে 
অুযদষের সহিত ইংল্যাণ্ডেৰ ইনার দৃষ্টান্তম্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
নাটিজগতে নবযুগের উভব . সেস্নয়ে সেখানে নানা অনুকূল ঘটনা সংঘটনের 
ফলে দেশাত্মবোধে প্রবল বগ্ঠার সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, ধর্মাদি 
বিষয়ে লোকের। স্বাধান চিন্তা করিতে আরম্ত করিয়াছিল এবং হংল্যাত্ডের 
নৌশক্তির অপরাগৎস্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাহাব জগদ্যাগী সাম্াজেব 
ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । দেশের এই নণলর। শক্তি এবং শ হন চিন্তা 
ও ভাবের ধারা রঙ্গালয়েও প্র।তফলিত হইয়াছিল এবং ০সব্সপিার- 
প্রমুখ নাট্যকারগণের অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত কবিয়া দিযা্ছিল। 

এইরূপে ইংল্যাণ্ডের নাট্য জগতে এক নু হন যুগ আরম্ত হইয়াছিল । 
আমাদের রঙ্গালয়ের বতমান যুগ আবন্ত তহবাব পুন্ও এক 
যুগান্তকারী রাষট্রবিপ্লঘ আমাদের সমাজে ও চিন্তে ঘোর আন্দোলন 
স্যষ্টি করিয়া নানাদিকে সংস্কাবের পথ উন্মুক্ত করিরা দিয়াছিল। 
আমাদের নট্যশালার ও নাটকের সংস্কার তাহার অন্যতম ফল। 
প্রধানতঃ দুইটি ঘটন| হ্রামাদের নাট্যজগতে এই যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছিল--(১) কলিকাতায় ব্রিটিশ শ্ারতেৰ 
ছুইটি ঘটনা আমাদের র্াডুধানী স্থাপন; €২) কলিকাতায় হিন্দুকলেজ 

নাটযজগতে নবযূগ প্রবর্তন ৃ রী রি 
করিয়াছিল প্রতিষ্ঠা। জগতের নাট্যসাহিত্যে ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখ! যায় ধে, এথেন্ন, লগ্ন, 
প্যারিস, মাদ্রিদ প্রভৃতি যে সকল নগরকে স্ব স্ব দেশের জাতীয় 
জীবনের কেন্দ্রন্বরূপ বলা যাইতে পাবে সেগুলি এ সকল দেশের 
জাতীয় নাট্যসাতিতোর উত্কর্ষনাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । কিন্তু 
বলিয়াছি, আমাদের দেশের সেকালের রাজধানীগুলি ঠিক এরূপ ধরণের 
নগর ছিল না, সেগুন ছিল রাজার আবাসস্থান মাত্র--সেখানে রাজ- 
কবিরা সপারিষদ রাজার মনোরগ্ীনের জন্য কাব্য-নাটকাদি লিখিতেন 


ফ 


বাংলার নাট/ালয়ে নবধুগ প্রবর্তক ঘটনাপ্রবাহ ১৩ 


বটে, কিন্তু সেই সকল অহভিজাত-কবি অপেক্ষা পল্লিকবিরাই পল্লীস্থ 
জনসাধারণের গধিকতর সমাদরেব পার ছিলেন। পল্লিকবিবা কোন 
নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য কখন নিজ পল্লী ছাড়িয়। রাজধানাতে 
যাভত না। ৩বে যে সকল স্থানে ধমেোৎসণাদি উপলক্ষ্যে মেল! বসিত 
সেই সকল স্থান মেপাখ কয়েকদিন দেশবিদেশ হইতে সনাগত 
উতৎ্সবনিবত ভনগণেব ছাধা মুখবিত থাকিত ; এবং এই সকল উৎসবে 
আনেক নঙন পালাগান ও যাবাগান প্রচাবেব মে বিশেষ শ্বিধা 
হইত শাহ সন্দেক্ট নাই | তীর্থস্থান গুলিতে অবশ্য টিরদিনহ দেশের 
সবর ৬৪০ যথেষ্ঠ লোক্সমাগম হত এবং এখনও হইয়া থাকে, 
কি এই সবল পণ্যা্থী জন হা দ্বাবা ষে কৃঠিব বিশেষ উত্কর্ষ সাধিত 
হঠঠনা বা হযণা তাহা এপ) বাচ্ছল্য । নাহ! ভউক, আমাদেব দেশের 
জাঙী ক্গীবন ও কুহ্টিৰ কেন্দ্রে এই অভাব অবশেষে কলিকাতা 
নগরী প্রতিটা দানা পূণ ভইযাঁচিল | 
তিনটি পাঁদপে ক লকাশা এই মন্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়| 
পথম “৩, কলি হাব উপকঞ্জে অন্য হম পাঠস্থান কালাঘাট থাকাতে এখানে 
বঞ্চকাণ ভে ভাবতেব নিলিম্ন প্রাদেশাশত 
মসংখ্য তার্থষানাব সমাবেশ হইত । তাহাব পর 
7ট ভপ্চিযা কোম্পানী তাহাদের এ আঞ্চলের 
প্রধান খাণিজ্যগার কূপে যখন এত স্থানটিকে নির্বাচিত কবিলেন, তখন 
হইতে ক্রমশ£ ভহা এদেশের অন্তবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভষ প্রকার 
বাণিজ্যের মন্াতম শ্রেষ্ট-কেন্দ্র হউযা দাডাইল। অবশেষে ১৭৭৪ 
শ্রীষ্টাক্দে যখন হণব্েজপাজ্ এই নগবে খিটিশ-ভাবতেব রাজধানা স্থাপন 
করিলেন, তখন তহা স্বতঃই আমাদেব জাতায় জীবন ও কুটির 
কেব্দ্রূপে পবিণত হইল, কাবণ ইংবেজদেব বাগ্রী বা অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা সেকালের মত পরস্পব হইতে বিচ্ছিন্ন পল্লিসমাজেব অনুকূল 
নহে। সেকালের পঞ্চায়েত ও জমিদারের কাছারির স্থান এখন শহবেখ 
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদাঁলত গ্রহণ করিয়াছে । তত্ভিন্ন শহবের 
উপকণ্ে কলকারখানা প্রতিষ্ঠাও পল্লিসমাজের লোপপাধনে বথেষ্ট 


চি 


প্রথম (ঢশাকিকা তা 
শগবাব চতাদ্য 


ন্ট 


৭3 বাংলা নাটকের উত্পন্তি ও ক্রমবিকাশ 


সহাযতা কবিয়াছে। ফলে শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনী 
ব্ক্তিগণ--াহাবা আমাদের সমাজেব নাক তীহাবা_-প্রাষ সকলেই 
এখন শহববাসী হইয়াছেন এবং শহব হইতেই তাহার! বিভিন্ন পল্লি- 
সমাজকে নিষন্সিত করিহা থাকেন। স্তরাং শহবের ফাশান মফস্মলে 
প্রচারিত হইতে এখন আব অধিক বিপম্ব হযলা। অবশ্য এই সকল 
শহরের মধ্যে কলিকালই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সর্বপ্রাব জাতীঘ 
চিন্ত। ও কর্মধারার প্রধান উস। এইকপে কলিকাগানগবী ইউরোপের 
এথেন্ন, লঞ্চন, পবিস, মাদ্রিদ এভৃতিক শ্যায়ই আমাদের 'এখানে 

নাটাসাহিত্্য ও নাটালযের ধাবা পরিবশর্নে সমর্থ হয়। 
এই নূতন ধারা প্রবর্তনে বিশেষ সহাযতা কবিয়াছিল-হিন্দুকালক্র। 
সকলেই জানেন, ১৮১৭ শ্রীষ্টান্দে কলিকাভায় হিন্দবালসগণকে ইংবেজী 
ভাষায উচ্চশিক্ষাদানের জন্য এই কলেন্টি 
প্রতিষ্টিত হয। আবার, এ বুসবেই ইরেজের! 
ভারতনষে তাহাদের শেন প্রতিদ্বণ্দী মারাঠাদেব 
সভিত শেষ যুদ্ধে প্রবৃন্ত হন এপং এইদূপে মান'ঠা-শক্তিব পিলোপসাধন 
কবিবা ভারতসাআজ্যের পর্ণ অধিকারী হন । ঠিক একট সময এই 
উভয় ঘটনা ঘটাতে পোধ হইল যেন হিন্দুস্থানেব সভিত হিন্দু কুষ্টির 
উপরেও ব্রিটিশ-আধিপত্য বিস্তার হওয়াই ব্ধাতাব ইচ্ছা । সহা কণা 
বলিতে কি, হিন্টুকলেজের প্রথম আবন্কাঘ ছধানেখা হহবেজা বিদ্যা! ও 
সঙ্গাতাব উজ্ভলো সুগ্ধ ভইয়া যেরূপ ঘোবশিষ্ঠা সভকাবে তাহা আয়ভ 
কবিতে অগ্রাসধ হনঈসাছিল তাহাছে উপবিউন্দ 


দ্বিভীষ ঘটনা" হিন্দুকতোজেব 
প্রতি 


পাশ্চাত্য কৃষ্টির নহিত ৃ 
সংগ্রামে দেশীয় কৃষ্টিব আশঙ্কা বাডিয়া গিয়াছিল বৈ কমে নাই । শিল্তু 


রি সখের বিষয়, বাঙালীব চিন্তন পাধীন মনোভাব 
এক্ষেত্রেও পরিশেষে জয়ী হহয়াছিল । বাস্তবিক, এ বিষষে আমাদের 
পরিপাকশক্তি অসীম--পাশ্চাত্তা বিদ্া ও কুটির তীব্রবস আক পান 
করিয়াও আমরা আমাদের জাতাবত! হারাই নাই । প্রথমে কয়েকজন 
যুবক মোহ্গ্রস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ফল স্থায়ী হয় নাই। 
বস্তুতঃ পাশ্চান্তা কৃষ্টির নিকট আত্মসমর্পণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে 


বাংলায় নাট্যশালায় নবযুগের সূত্রপাত ৭৫ 


আমাদের কুষ্টির অনুগত কবিষ! লইয়া তাাব সাহায্যে আমবা আমাঁদেন 
্াতীযতাব ভিন্তি দুটব কবিষা লইযাছি। আমরা দেখিতে পাইব যে, 
বতমান যুগে নাটক ও নাট্যালযেব সংস্কার ব্যাপাবেদ আমরা আমাদের 
এই টবশিষ্ট্য বঙ্। কবিতে সমর্থ হইযাঁছি | 
বাংলা নাটক অভিনাবেব জন্য বিলাতী ধবণেব নাটাশালা প্রথমে 
প্র্তিত হয ১৭৯৫ শ্রীষা'বেব ৯৭শে নভেম্বষবলিকাঙায ভাঁকতের 
রাক্তধান" স্াটত হইবার মাক একুশ বতুসব 
রা রা বি পরবে । কিন্তু ইভা কোন বাঙালীব কল্পনাপ্রসূ্ 
নাকের ছিষেটাত ছিলনা 1 ঈত্ভাপ প্রতিষ্ঠাতা ভিনলিন হেবাসিম 
নোবডেক্‌ (018 নত] নামে এক বাশিষান । 
টিনি এই নব প্র ভঈগানটিকে জনপ্রিষ »ববাব জা জাযোজনেব টি 
কাত নাই 1 লিনি ভীহাৰ নাটাকেব স্বীরিত্রশ্চলি অন্িনেজ্াদের দাবা 
আনন কবাউযাজগিলন এব নাটকটি 1)1-71৭0 নামক এক ইপ্নজী 
নাটাকর শন্থবাদ »ই/লও তিনি দেশীঘ দর্শকগাণেব মনোবষ্ভীনার্থ সেই 
সঙ্গ ন্ছ্ান্রন্দবের কণ্যকণি জনপ্রিধ গান গাহিপাব ব্যবস্থা কবিষা- 
ছিলেন এভ দুল এবতানবাদনক1াল দেশীম ৭ ইউবোপীঘ উন্ভয 
প্রবীণ বাছ্ভবন্ধই পাব ৮ হইযাছিল। এই সকল চিত্তাকর্ষক 
শায়া্পনের লে নাট্যালহটি দর্শকে পুর্ণ হহযাছিণ সনদে নাঈ, কিন্ধু 
উহা কো” স্তাধী কল প্রপব কব নাই । গ্রথম আভিনষেক চাবিমাস 
পাপ তব «“পনিশ মার হানিল্য কনিখা নাট্যালযটি বন্ধ হইথা বাধ 
এ শাভাব পরব আাব কেহ ইভাব অনবর্তন কবেন নাই বস্বছঃ 
ক্রনসাধারণেক উপৰ এ অভিনয কোন প্রভাব বিস্তাঁৰ কবিতে পাবে 
নাউ । প্রথম দ্রিণেব আভিনঘে পিপি টিকিটে মুলা নির্ধাবিত তইযাছিল 
আট টাকা, গ্যালাবিব চাবি টাকা; এবং দ্বিভীয় দিনে টিকিটেব মূল্য এক 
ূ্‌ মোহব কৰা ভইযাছিল । বলা বাছুলা, সেকালে 
টাকা মুল্য এখন হইতে বলগুণ অক ছিল । 
স্বতরাঁং ধনাঢ্যশ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীব লোক এ অভিনয দর্শন 
কনে নাউ । উহার চলিশ বগুসব পর্ব ১৮৩৫ ত্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্ বস্তু 


্ ব শবীন বহর থিষেটাব 


৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মহাশয় তাহার নিজ বাটাতে বিদ্তান্ুন্দরের যে চমকপ্রদ অভিনয় 
করাইয়াছিলেন তাহার নুতনত্বের মধ্যে ছিল কেবল অতিরিক্ত ব্যয়- 
বাহুল্য । সুতরাং এ সকল অভিনয় যে আমাদের নাট্যজগতে নবযুগ 
আনয়নে বিশেষ সহায়তা করে নাই, তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। 
নবীন বাবুও লেবেডেফ সাহেবের মত ভাড়াকর! অভিনেতা- 
অভিনেত্রী লইয়া অভিনয়কাধ্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
ইতিমধ্যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
তাহাকে গন্ুসরণ করিধ! তদনুরূপ আরও ছুই 
চারিটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিষ্ভালর স্বাপি৩ 
হইয়াছিল। এই সকল বিছ্ভা্রে ইংরেজা নাটক-_বিশ্দেেইঃ 
সেক্সপিযারের নাউটক--_নিশেষ যত্ব স5ভকারে পঠিত হইত এবং তাহাৰ 
ফলে ছাত্রের এ সকল নাটকের বিশেষ শনুরাগী হউয়া পড়িষাছিল। 
বি্ালয়ের কতৃর্পক্ষেরা এ বিষয়ে তাহাদিগকে ষণেষ্ট উৎসাহ দিতেন 
এবং পারিতোধিক-বিতরণাদির সভায় তাহাদের দ্বারা পঠিত-নাটক গলি 
হইতে আংশবিশেষ আবৃত্তি কবাইতেন। ফলে এই সকল নাটক 
পৃর্ণভাবে আভিনয়“করিবার জন্য তাহার। আগ্রহান্িত হইয়া পড়ে এবং 
সেই সঙ্গে কয়েকজন কলাবিগ্ভান্ুরাগী উচ্চশিক্ষিত সন্ভান্ত বাক্তির 
মনে পাশ্ঢান্তা ধরণের একটি নাট্যশাল স্থাপনের অভিলাষ জাগিয়া 
উঠে। এই অভিলাষ কিয়তপরিমাণে পুর্ণ করিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর মহাশয় । তিনি ১৮৩১ ত্রীষ্টান্দে তাভার 
ও বাগানবাড়ীতে “হিন্দু থিয়েটার” নামে একটি 
ক্ষুদ্র নাট্যশালা স্থাপন করেন । এই থিয়েটারে 
কেবল ইংরেজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম নাটকখানি ছিল 
উইলসন সাহেব কতৃকি অনুদিত ভবভূতির উত্তররামচরিত”। ইহার 
পর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের “সী-ম্ুসি” (99105 90001) থিয়েটারে 
কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী “ওথেলে” নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন । 
'এতগ্তিন্ন স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে বা অন্য কোন স্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া 
শিক্ষিত যুবকের দল মাঝে মাঝে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিতেন। 


হিন্ুকলেজ ও অন্যান্য 
কলেজের ছাত্রদের অভিনয় 


নবযুগের প্রথম নাটকাবলী ৭৭ 


এই সকল অভিনয় নবযুগের সুত্রপাত করিয়াছিল সন্দেহ নাই, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবধুগ আরম্ত হইয়াছিল ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দে। এ বগুসর 
জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য- 
ধরণে নিঞিত তিনটি রজমঞ্চে যথাক্রমে তিনটি 
বাংলা নাটক অভিনীত হয়। প্রথম নাটক ছিল 
নন্দপুমাব বাধ কৃত “অভিজ্ঞানশকৃন্তল? নাটাকের বাংলা অনুবাদ, দ্বিতীয় 
নাটক বাঁমনারাধণ তর্কবত্েব “কুলীন কুলসর্বন্*' নাটক এবং তৃতীয় নাটক 
তর্কবন্ত্র মহাশযেরই কৃত পবণীসংহাব* নাটকের বাংলা অনুবাদ । প্রথম 
নাটকটি আশ্তোষ দেবের বাটাতে, দ্বিতীয় নাটকটি রামজষ বসাকের 
বাটাতে এবং তৃতীষ নাটকটি কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে অভিনীত হয়। 
কেহ কেহ বলেন, “কুলীন কুলসর্ববস্ম” নাটকটি ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্দে 
*ওবিএণ্টাল গিয়েটাবে” প্রথম অভিনীত হইয়াছিল । এই থিয়েটারটি 
“গবিএন্টাল সেমিনারী” নামক বিদ্ভালযে ১৮৫৩ কিংবা ১৮৫৪ সনে 
প্রতিষ্ঠিত 5ইযাভিল। কিন্তু সেখানে কেবল উৎরেজী নাটকই অভিনীত 
হইন। অবশেষে মহাবাজ যহীন্দ্রমোভনেব পবামর্শানুসারে “কুলান 
বুলসর্ববস্থ” ন টকুর্থা নি মঞ্চস্থ করিবার জন্য একটা £চফ্টা হয, কিন্তু তাহা 
সফল ৯ পুর্নেই বঙ্গালযটি গতাস্ত্র হয়। উহাব পুবে *মাত্মতব্ব- 
কৌমুদীর্ল( প্রবোধচন্দোদয়' নাটকের অনুবাদ ), হহাস্ার্ণব+, “কৌতুক 
সর্ববন্্”, 'শকুন্তলা”, “রত্ীবলী” প্রভৃতি সংস্কৃত 
নাটক বাঁ প্রহসনের অনুবাদ এবং যোগেন্্ 
গুপ্তের “কীভিবিলাস+, ভাবাচরণ শিকদাবেৰ 'ভদ্রার্ুন?, “মার্চ্যাণ্ট অব. 
ভিনিস” অধণন্বনে হরচল্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাস” প্রভৃতি 
কতিপঘ নাটক বচিত হয় বটে, কিন্তু উহাদেব অভিনয়ের কোন সংাঁদ 
পাওয়া যায় নাই। অতএব উপবিউক্ত তিনখানি নাটককে নবযুগের প্রথম 
অভিনীত নাটক বলিয়া ধবা যাইতে প্রারে। ইহাদের মধ্যে “কুলীন 
কুলসর্ববস্ব' নাটকের বিশেষত্ব এই যে, ইহা নবযুগের প্রথম সামাজিক 
নাটক । নাটকের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারের বাঞ্চ। ষে তখন গবল হইয়া 
উঠি যাছিল, এ নাটকটির বারংবার অভিনয় তাহাঁরই অন্যতম প্রমাণ । 


রামনারাষণের কুলীন 
ক্লমপণন্থ নাটক 


নবযূগেন প্রথম শাটকাবলী 


৮ বাংল! নাটকের উৎপন্ডি ও ক্রমবিকাশ 


এই সকল নাট্যাভিনয়ের পর ১৮৫৮ শ্রীষ্টীব্দে পাইকপাড়ার রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কতৃক তাহাদের 
বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে বিখ্যাত “বেলগাছিয়। 
নাট্যশালা” প্রতিষিত হয়। মহারাজ শ্যির 
(তখন বাবু) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ কলিকাতার বন্ধ ধনী, 
শিক্ষিত ও সম্তান্ত ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করেন, এমন কি রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র ও যভীক্রমোহন অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন। র্রাজাবা 
এই নাট্যশালার জন্য সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি সংগ্রহ করিতে অজত্্র 
অর্থবযয় করিয়াছিলেন । ফলে, দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব এবং রাজা, রাণী, 
সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ভূমিকা ধারা গ্রহণ করিতেন তীহাদের 
বুমূল্া পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য দর্শকগণকে একেবারে 
বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিত। বঙ্গের লাট সাহেব হইতে আরন্ত করি! 
বড় ঝড় সাহেব এবং কলিকাতার যাবতীর সম্ত্ান্ত বাক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া 
দর্শকরূপে প্রেক্ষাগুহের শোভাবর্ধন করিতেন । গীতবাদ্য এবং অভিনয়ও 
হইত অনবদ্য । ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই ভাবিখে তকরতু 
মহাশয়ের “রত্বাবলী” লইয়া এই নাট্যশালার দ্াব উদধাটিত হয় । 
ইংরেজদর্শকগণের সুবিধার জন্য রাজারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 
দ্বারা নাটকখানিব ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া লন। এই ঘটনাটি বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় 
ঘটন।, কারণ ইহারই ফলে মধুসুদন বাংলা নাটক, 
ও কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং “রত্বাবলী”্র 
পর তাহার প্রথম নাটক "শর্দিষ্ঠা বেলগাছিয়া গিয়েটারে অভিনীত 
হয়। দুঃখের বিষয়ঃ ১৮৬২ হ্ীষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র পরলোকগমন 
করেন এবং এই নাট্যশালাটিও সেই সঙ্গে উঠিয়। যায় । কিন্তু এই 
নাট্যশালার কতৃপিক্ষেরা মধুসুদনকে বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট 
করিয়। ব্লায় নাট্যালয়ের যে মহছুপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহার 
স্মৃতি কখনও লোপ পাইবে না। *শর্শিষ্টা' নাটক পৌরাণিক নাটক 
হইলেও মধুসুদন সংস্কৃত নাটকের রীতি ত্যাগ করিয়।৷ তাহা আধুনিক 


বেলগাচিয়। নাট্যশাল। 


বাংলা কাব্য ও নাট্য জগতে 
মধুন্দন দত্তের আবিতীব 


বহু নাট্যশালার আবির্ভাব ৭৯ 


নাট্যশালার উপযোগী করিযাই লিখিয়াছিলেন। হপ্তিন্ন তিনি নবযুগেব 
প্রথম এতিহাসিক.নাটক (“কুষ্ণকুমারী”) এবং প্রহসন (একেই কি বলে 
সভ্যতা, ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ”) রচনা করেন এবং অআমিব্রাক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তন করিয়া শক্তিশালী নাটকীয় ছন্দের পথ প্রদর্শন করেন । 
বেলগাছিয়। নাট্যশালা স্থাপনের সমকালে বা তাহার পরে নানা স্থানে 
আরও অনেকগুলি বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন কি তাহাদের সংখ্যা 
অবাঞ্চিত ভাবে বুদ্ধি পাইতে থাকে! এই সকল 
রঃ 27 রজালয়কে লক্ষা করিয়! মহারাজ যভ্ীন্দ্রমোহন 


ও মাইকেল মধুসুদনকে লিখিয়াছিলেন, 
(৫৬৯ পু পে 
«এক্ষণে এদেশে ধরল বাঙের ছাতাব মত গজাটিয়া উঠ্জিতেছে, 


কিন্তু ্ুঃখের ন্ষিয় এগুলি অর্ধিক দিন স্থায়ী হয়না । তগাঁপি ইহাকে 
শলক্ষণ বলিতে হট, কারণ উহার দ্বারা বুঝ! যায় যে নাটাবিষয়ে 
আমাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাউতেছে।৮ কিন্তু নাট্যালয়ের এই 

খ্যাবুদ্ধি নাট্যান্ুরাগের প্রাবল্যবশতঃ সকল সময় হইত কিনা তাহাতে 
বিলক্ষণ সন্দেঞ শানে । ১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্দে 'মধ্যস্থ' শাঁমক পত্রে একজন 
লেখক এই সকল থিয়েটারের অধিকাংশের যে স্বরূপ উদঘাটন করিযা 
দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। তিনি লিখিযাছিলেন 
যে এই সময়ে “কোন ধনী নিজ ব্যয়ে বা কতিপয় বন্ধুবান্ধব চান্দা 
সংগ্রহে শাত্ীথ সাধারণের পবিতোধার্থ কেহব1 তামাসাচ্ছলে, কেভবা 
শুদ্ধ আমোদের আশায়, কেহবা স্বার্থমূলক অভি প্রাযে অর্থাৎ সন্মান 
লীভার্থ, কেশব প্রতিথ্ংসাব বশে, কেহবা! সখের প্রাণের ব্যাকুলতায়, 
কেহ কেহ বা কেপলই ইয়াকি ও মজার অনুরোধে এবং কেহ কেহ 
বা মন্যের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিতে স্বল্নকালের নিমিস্ত রজভূমি নিশ্মাণ দ্বার! 
অভিনয় করিতেন |” স্বখের বিষয়, এ তীব্র মন্তব্য সকল নাট্যালয়ের 
পক্ষে প্রযোজ্জা ছিল না? আমরা জানি, এসময়ে অনেক নাট্যালয়ের 
পরিচালকবর্গ প্রকৃতই নাট্যানুরাগী ছিলেন এবং নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে 
দেশের রুচির ও নীতির সংস্কারসাধনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত 
ছিলেন। এই সকল নট্যালয়ের মধ্যে *পাথুরিয়াঘাটা বজ নাট্যালয়,” 


৮০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


“শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটিকাল সোসাইটি,” “জোড়াসাকো 
নাট্যশালা,” ও “বন্বাজার বঙ্গ নাট্যালয়৮ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
“পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়” ১৮৬৫ শ্রীষ্টান্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
কর্তৃক তাহার নিজবাটাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
81 দ্বিতীয় নাটাশালাটিও সেই বস শোভাবাজার 
রাজবাটাতে সংস্থাপিত হয়। “€জাডার্সীকো 
নাট্যশালা”ও এই জময়ে জোড়া্সাকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রধানতঃ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভোগে স্থাপিত হয়। 
“বছুবাজার বন নাট্যালয্টি প্রথমে গোবিন্দচন্্র সরকারের বাঁটাতে 
অবস্থিত ছিল। সেইখানে ১৮৬৮ শ্রীষ্টা্চে 
রি মনোমোহন বস্তুর “রামাভিষেক” নাটক লই! 
ইহার দ্বার উদঘাটিহ হয়। এই নাট্যশালা 
চতুষ্টর স্থাপিত হইবার পুর্নে ১৮৫৯ ভীষ্টাব্দে সিঁছিরিযাপটিতে 
“মেট্রোপলিটান থিয়েটাব” নাম দিয়া ভূচপুর্ণ পহিন্দু মেট্রোপলিটান? 
কলেজের বাটীতে মহাত্মা কেশবচন্দ সেন ও ভাহাব দলস্থ যুবকগণ 
উমেশচন্ত্র মিত্র রচিত এধপবা বিবাশ' নাটকেব যে মভিনয করেন 
তাহা কলিকাতার হিন্দুসমাজে বেশ একটু উত্তেজনাব সি করিয়াভিল। 
পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে “বিগ্ভাস্থুন্দর, “মালতীমাধব" ও কিব্দিণা- 
হরণ” নাটক এবং “যেমন কশ্ম তেমনি ফল?) উয় সঙ্কট” চক্ষুদান? 
ও “বুঝলে কিনা' নামক চাবিটি প্রহসন আভনীত 
রিয়াধাটা, শোভাবাজার হয়। এই নাট্যালয় স্থাপনের চারি বৎসর পুর্বে 
ববাজার নাট্যশালাধ ্ রি রি 
অভিনীত নাটকাবলী এই দাটাতে “মালবিকাগ্রিমিত্রেবও আভিনয় 
হয়। ওদিকে শোভাবাজারের গিযেটারের দল 
মাইকেলের" একেই কি বলে সভ্যতা % ও “কুষঞ্ককুমারী' নাটক অভিনয় 
করেন। জোড়াসীকো নাট্যালয়ের পরিচালকবর্গ রামনারায়ণ তর্করত্ের 
দ্বারা 'নবনাটক+ নামে একখানি বহুবিবাহবিষয়ক নাটক লিখাইয়। 
অভিনয় করেন। বনুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে মনোমোহন বাবুর 
“রামাভিষেক”ঃ “সতী নাটক” ও “হ্দিশচন্্র নাটক অভিনীত হয় । এই 


সেকালের সখের থিয়েটারেব দোষগুণ ৮১ 


সকল নাটক ব্যতীত এই সময়ে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে এবং মফস্বলে 
যে সকল নাটকের অভিনয় হয়, তন্মধ্যে 
মধুসূদনের পল্মাবতী” ও বুড়ো শালিকের 
ঘাডে রৌ” এবং দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্সিনী', 'সধবার একাদশী', 
'লীলাবতা”, 'জামাইবারিক” ও পবষেপাগলা বুড়ো” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগা । এতত্তিন্ন “শকুন্তলা”, “মহাশ্বেতা” “উষানিরুদ্ধ”, 'জানকী- 
বিলাপ”, নিলদমন্তী”, *শ্রীবৎুসচিন্তা” প্রভৃতি অনেক গুলি পৌরাণিক বা 
অর্ধ-পৌবাণিক নাটক অভিনীত হয়। নবযুগের যে সকল নাটক 
কলিকাহাব বাহিরে রচিত ও অঙিনাত হইয়াছিল তাভাদের মধ্যে 
বোধ হয ববিশালে অভিনাত ডাক্তার ছুর্গাদাস কর প্রণীত “স্বর্ণ-শৃ্খল” 
নাটক প্রথম। ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দে এই নাটক ঢাকীয মুদ্রিত হয় এবং 
তাহার আট বুসর পুর্বে বরিশালে ইহা রচিত হয়। 
উল্লিখিত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় কতৃকি স্াপিত রঙ্গালয়- 
গুলিতে যে অভিনয় হইত শাহা সধবিষয়ে তৎকালীন যাাদলের 
অভিনয অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ট ছিল সন্দেহ 
সৈকালেন দেন খিয়েটার-. নাত, কারণ এই সময়ে যাঞ্জাগুলি কতিপয় 
টি ডি রি তাশিক্ষিত অভিনে *' ও অর্ধশিক্ষিত মধিকারার 
হস্তে পড়িয়া দ্রর্শার »খম মামায় উপনীত 
হইযাঁছিল । এ অধিকারীদের একপ অথবল 1হুণনা থে ভাল ভাল 
শিক্ষিত গতিনেতা নিযুভ্ত কহেন বা হাহাদিগকে উপধুক্ত সাজসজ্জায় 
ভূষিত করেন। এ অবস্থায় এ১ কপ দলের নিকট হুছু ও স্থরুচি- 
সঙ্গত অভিনয়ের প্রত্যাশ। করা একরপ অসস্তব ছিল। স্তৃতরাং 
ইংরেজদের এশ্বধ্যশালী থিয়েটারের নিকট দরিদ্র যাঁতার আসর স্রম্য 
হর্ম্যের পার্খে জীণ পর্ণকুটিরের হ্যায় বোধ হইত । সেই জন্যই ইংরেজী 
শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ গিয়েটারী অহিনণয়ের দিকে এত অধিক আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ভুঃখের বিষয়, বাহ্যাড়ন্ধরের মোহে পড়িয়। তাহার! 
যাত্রার প্রধান বৈশিষ্টা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। গণশিক্ষার বাহন ও 


ভগবগপ্রেমের পরিবেষকরূপে যাত্রা ছিল আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ 
(10001), 


অন্যান্থ নাটক 


৮২ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


জাতীয়-প্রতিষ্ঠান এবং সেই জন্য যাত্রার আসরে জনসাধারণের 
অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু অভিজাতসম্প্রদায় কতৃকি প্রতিষ্ঠিত 
নবষুগের রঙ্গালয়সমুহে নিন্গশ্রেণীর জনসাধারণ দূরে থাকুক মপ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ পর্য্যন্ত সহজে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না । 
সেগুলিতে কেবল পরিচালকবর্গের আত্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব ব্যতীত 
সম্ত্ান্তবাক্তিগণ ও সাহেবস্থবাবা নিমন্ত্রিত হইতেন এদং সাহেবদের 
প্রশংসা! লাভের জন্য তাহার। এত ব্যগ্র ছিলেন বে, যে সকল সাহেব 
অনুগ্রহ করিয়! তাহাদেব খিয়েটার দেখিতে আসিতেন তীাহাদেব বোধ- 
সৌকর্যার্থ বনুধ্যয করিরা অভিনীত নাটকের ইংবেজী অন্বাদ 
করাইতেও তাহারা কুন্তিত এইতেন না। স্ৃতরাং এই সকল রঙ্গালয়কে 
আর যাহা হউক বিনা আপত্তিতে জাতীষ-নাট্যশাল! নামে অভিহিত 
করা যাইত না । 

অতএব এই সকল রঙ্জালয় যে আমাদের চিবপ্রিষ যাত্রার লোপ- 
সাধন করিতে পারে নাই তাহা আশ্চধ্যেব বিষষ নয়। কিন্তু ইহাদেৰ 
দৃষ্টান্তে যে যাত্রার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াডিল শ্রাহাও অম্মীকাব 
করা যায় না। এই সমযে অনেক শিক্ষিত নাট্যকলানুরাগী ভদ্রলোক 
বুব্যয়সাপেক্ষ “থিয়েটারী” রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে অক্ষমতা বশতঃ যাত্রার দল 
গঠন করিয়া আপনাদের সখ মিটাইতে চেষ্টা 
করিতেন। এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে 
পড়িয়া যাত্রার নাটক ও পরিচ্ছদাদির ষে যথেষ্ট সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য । তাহারা যাত্রায় যতদুর সম্ভব থিরেটারী 
অভিনয়-প্রণালা ও পরিচ্ছদাদি প্রবতিত করিষাঠিলেন, এমন কি, 
থিয়েটারের জন্য লিখিত নাটক পধ্যন্ত তাহারা অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত 
করিতে দ্বিধা! বোধ করেন নাই । এইরূপে রামনারায়ণের “রত্বাবলী' 
এবং মাইকেলের “শর্িষ্ঠা” ও" পল্মাবী” যাত্রায় অভিনীত হয়। এই 
সকল নাটক যাত্রার উপযোগী করিয়া লইবার জন্য কেবল গানের সংখা! 
বাড়ান ভিন্ন সেগুলির আর কিছু বিশেষ পরিবত'ন কর! হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ এক যাত্রার দলেই 


যাত্রার সংস্কার সাধন 


সাধ/রণ-নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! ৮৩ 


$৫৬াগর নটজীবন আরম্ত করিয়াছিলেন । সে দল মাইকেলের শশ্মিষ্টা- 
নাটক অভিনয়ার্থ নিবাচিত করিয়াছিলেন এবং 
তাহার জন্য 'তিরিক্ত গান রচনা করাইয়! 
লইতে তীাভারা তখনকার নামকরা গীতরচক 
প্রিষমাধৰ বস্তু মল্লিকেব শরণাপন্ন হন, কিন্তু বহু তাগাদা! সন্বেও যখন 
তাহার নিকট গাঁন পাওয়া গেলনা তখন গিরিশচন্দ্র রং এই নাটকের 
গান রটন। করিয়া ইঙ্াকে বাত্রাব উপযোগী করিয়া লন। এই সুত্রে 
গীতরচয়িতানূপে গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভ। সাধারণের নিকট প্রথম 
প্রকা'শত ভয় । 

কিন্তু বেলগাছিয়! নাট্যশাল৷ ও অন্যান্য কয়েকটি থিয়েটারের 
অভিনয়ের--বিশেষতঃ তাভাঁদের সাজসজ্জা দৃশ্যপটাদি এশ্বর্ষোব__ খ্যাতি 
ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং তাহার ফলে 
সাধারণের মনে «থিয়েটার, দেখিবার একটা প্রবল 
বাসনা জাগিয়। উঠিযাছিল। কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছি, এই সকল থিয়েটারের দ্বারা তাহাদের সে বাসনা পুর্ণ হবার 
বিশেষ সম্তাবন! ছিল না । সেই জন্য ১৮৬০ শ্রীন্টাব্ষে আহিরীটোলার 
রাধামাধৰ হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ক্যাল্কাটা পাবলিক 
গিষ়েটাবঃ নামে এক সাধারণ নাট্যুশাল! প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু 
দুঃখের বিষধ সে চেষ্টা সকল হয় নাই। অথচ এইরূপ নাট্যশালার 
প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই গাবলভাবে অনুভূত হইচেছিল, কারণ যাদও 
তখন বু সখের নাট্যশালা 'বাডের ছাতার মত গজাইয়।” উঠিতেছিল, 
কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতার দৌরাঝ্য্যে সে গুলির অধিকাংশেরই 
অবস্থা] শোচনীয় হইয়। দড়াইয়াছিল। সৌখান অভিনেতাদের 
উপর জোর চলিত না, সুতরাং নাট্যাধ্যক্ষগণকে বাধ্য হইয়! তাহাদের 
সকল অত্যাচার সহা করিতে হইত । কিন্তু বলা বাহুল্য, সাধারণ 
নাট্যশালায় কোন বেতনভোগী অভিনেতার এরূপ উচ্ছুজ্ঘলতা অধিক 
দিন চলে না। 

যাহা! হউক) অবশেষে বাগবাজারের এক মধ্যবিত্ত নাট্য সম্প্রদায় 


গিরিশচন্দ্রের নটজীবনের 
শ্ত্রপাত 


সাধারণ-নাট্যশালা প্রতিঠার 
প্রথম চেষ্টা 


৮৪ ংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কতৃক এক স্থাধী সাধারণ-নাট্যশালা স্থাপিত হইযা আমাদের এই "অভাব 
পূর্ণ হুইযাছিল। এই সম্প্রদাঘটি গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাধামাধব কব 
প্রভৃতি বাগবাজারের কষেকজন যুবকের দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত হয এব" 
অদ্ধেন্দুশেখব মুস্তফী ও অমুতলাল বস্তু পবে উহাতে যোগদান কবেন। 
এই দলেব প্রথমে নাম ছিল “বাগবাজাৰ ঞামচাব খিয়টাব, পাবে 
ইহা নাম তয শ্য্যামবাজ্গাব নাটাসমা”। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু 

মিতেব “সধবার একাদশী” লইযা। ইহাব। অভিনষ 


পীনবদ্ধ শিত্রেব কাতিপ্য. আবস্ত কাবন। এট ন'টবটি সাতবার 
নাটকের অভিনয 


ষাগবাজারের নাট্য সম্প্রদায় 


অভিনয কবিবাৰ পৰ উহা'বা দীনবন্ধ বাবুব 

“লীলাবতা” নাটকের মহল দিতে মাবস্ত করবেন ক্রিহ্ত নানা কাৰণ 
অভিনয কবি বিলম্গ হে খানে! এমন সময হাক সন্বাদ 
পাইন যে, চুঁচুডায বঙ্ষিমচত্র চট্াপাশ্াষ ৭ শঙক্ষয়ুচন্দ সবন্াাব 
প্রমুখ কতিপধ কুতপিদ্ভ প)টি এাঁন ভঈযা 

7 “লীলাণতী” নাটক শভিনযেব ডাছ্যাগ কলি ছন। 

".. হন তাহার! আধিকতব উদ্ভোগী ভইয' চুঁচুভাষ 

অভিনা,ণব প্রাব দেড়মাস পবেই ১৮৭২ তআষ্টাব্জে মে মাঁসে নাটকটি 
অতিনয কবেন এবং এতদুব সাফল্য লাভ কবেন ষে, পববর্গী অভিনয 
দেখিবাব জন্তা প্দলে দলে লোক টিকিটের ভন্য উমেদাব” হ্য। 
'লীলাবতী” অভিনয়েব পব তীহার! দীনবন্ধবাবুর 'নীলদর্পণ” নাটকের 
মহল! আরম্ত করেন, কিন্তু তাহা(দব “লীলাঁবতী, 
নাটকেব অভিনধ দেখিবার জন্য লোকেবা যেপ 
বিষম আগ্রহ প্রকাশ কবিয়াছিল, তাহাঁতে তীঁহারা একটি সাধারণ 
নাটাশালা স্থাপনের প্রযোজনীযতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কবেন। 
কিন্তু ভাবা ছিলেন সহাধসম্পত্তিভীন যুবকেব দল; এমন কি 
পবিচ্ছাদর ব্যয় কমাইবাব জন্য তাহাবা কেবল দীনবন্ধবাবৃব সামাজিক 
নাটকগুলিই অভিনয়ার্থ নির্বাচিত কবিধাছিলেন। এমন অবস্থায় 
একটি স্তামী সাধাবণ-নট্যশাল। নির্মাণ করা তাহাদের পক্ষে নিতীন্তুই 


“শীলদর্পণ নাটক 


সাধারণ-নাট্যশাল! স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ৮৫ 


অসম্ভব ছিল। তীহাদের নিজস্ব কোন নাট্যশাল! ছিলনা-_পরের 
বাড়ীতে ফেজ খাটাইয় তাহারা অভিনয় করিতেন। 
তথাপি তাহার। তাহাদের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। নানা 
আলোচনার পর অবশেষে তাহারা স্থির করিলেন, একটি স্বতন্ত্র 
বাটী বা বাটার প্রাঙ্গণ ভাড়৷ লইয়া সেখানে তীহারা একটি স্থায়ী 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিবেন এবং টিকিট বিক্রয় 
ভিড আর করিয়া অভিনয় দেখাইবেন। এই টিকিট- 
প্রযোজনীয়তা বিক্রয়ের প্রস্তাবটি ছিল অবশ্য নুতন কথা । 
আমাদের দেশে যাত্রার আসর মাত্রেই পুর্ণমাত্রায় 
সাধারণ রঙ্গালয় ছিল, কিন্তু কতৃপক্ষের কখন টিকিট বিক্রয় 
করা কথা স্বপ্পেও ভাবেন নাউ । আর সখের থিয়েটারের কতার! 
তাহাদের রঙ্গালয়ে যে সকল দর্শকগণকে প্রবেশাধিকার দিতেন, 
তাহাদিগের নিকট হতে অবশ্য কোনরূপ মূল্য গ্রহণ করিতেন না। 
বস্তুতঃ আমাদের দেশে পুবে কোন সামাজিক ব্যাপারে বা সমাজ- 
হিতকর প্রতিষ্ঠানে ব্যবসাদাবী বৃদ্ধি প্রবেশ করে নাই । একসময়ে 
বিষ্যাবিক্রয়, চিকিুসাবিঞ্য়াদি পর্যন্ত দৃষণীয় বলিয1 বিবেচিত হইত। 
তখন শিক্ষক চিকিৎসক প্রভৃতির ভরণপোষণাদির ব্যবস্থা সমাঁজই 
করিতেন । এখন অবশ্য সে সকল ব্যবস্থা নাই । এখন বাবসায় 
হিসাবে না চালাইলে কোন প্রতিষ্ঠানকে ঝীচাইয়। রাখা দুক্ষর হয়। এই 
কারণেই এখানে পেশাদারী নাট্যশাল! স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল । 
স্থারী নাট্যশালা স্থাপন ব্যতীত নাটক বা নাট্যাভিনয়ের উন্নতি হইতে 
পারেনা ইহা উপলব্ধি করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনেক 
ধনী, শিক্ষিত ও নাট্যানুরাগী ব্যক্তি কখন একক, কখন সংঘবদ্ধভাবে, 
স্থায়ী নাট্যশ।ল৷ নির্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাহারও 
চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সখ মিটিয়া৷ যাওয়ার দরুণই হউক ঝা 
অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বশতঃই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, 
প্রতিষ্ঠাতাদ্ের যত্বের শৈথিল্য ঘটিলেই এই সকল সখের নাট্যশালা 
অন্তহিত হইত। তত্তিম্ন এ সকল নাট্যশালার সহিত সাধারণের কোন 


৮৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সম্পর্ক ছিল ন! তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ ব্যক্তিগত চেষ্টায় 
একটি স্থায়ী জাতীয়-নাট্যশালা স্থাপিত হওয়া ন্তব নহে। একাজ 
করিতে পারেন এক সবকার বাহাদুর অথবা মিউনিসিপাঁলিটি, কারণ 
তাহারাই এখন আমাদের গ্রাচীন সমাজের স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
অতএব জাঠীব-শিক্ষালয় হিসাবে সাধারণ নাটাশাল! স্থাপন কবা যে 
তাহাদের উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাভাদেব এ কব্যবৃদ্ধি। 
শীঘ্ব জাগবিত হইবে এরূপ আশ! কক! দ্বরাশ। বলিয়া বোধ হষ। 
স্বতরাং এখন বহু দোষক্রুটি সজেও ব্যবসাদারী গিয়েটাবেব উপব নির্ভব 
করা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই এবং ৰাগবাজারের নাট্যসম্প্রদায় যে 
এরূপ থিয়েটার স্থাপনে অগ্রনী হুহযাঁছিলেন, 
সেজন্য গাহাদের নাম আমাদের নাট্যালবের 
ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হইঘা থাকিবে। ভাহাবা 
তাহাদেব সংবল্প আত শীঘ্রই কাধ্যে পরিণত কাবযাছিলেন। ১৮৭২ 
শ্রষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে তাহাব চিৎুপুর রোডে মধুসুদন সাশ্ুণালব বাটার 
প্রাঙ্গণ ভাডা লইয! সেই খানেই তাহাদের “শীলদপনঃ দাউকের মহলা 
শেষ কবেন এবং'৭ভ ডিসেম্বর তারিখে সেখানে তাাদেক নব বঙ্গালায়র 
দ্বার উদঘাটন কাবেন। উহার বজমঞ্চেব নির্মাতা ছিলেন ধর্সদাস স্ুব। 
এইরূপে আমাদেব নাট্যালয়ের ইতিহাসের এক নৃতন অধ্যাষ আরম্ভ 
হয়। ইহার কয়েকমাস পুর্সে (১৮৭২ সনের ৩০শে মাঠি আারখে ) 
ঢাকায় মনোমোহন বস্তুর “রামাভিষেক” নাটকের যে অভিনয় হয় 
তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ টিকিট বিক্রয় করা ভইযাঁছিল বটে, কিন্তু সে 
অনুষ্ঠানের কর্মকতৃগিণ কোন স্থায়ী সাধারণ-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার 
অভিপ্রায়ে তাহা করেন নাই। কেবল এ ভাবে চাদ তুলিয়া উক্ত 
অভিন্যটি সম্পন্ন করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য । 

উল্লিখিত যুগান্তরকারী নব নাট্যশালাটির নাম দেওয়া হয় “ন্যাশান্যাল 
থিয়েটার” । কিন্তু এই নামকরণ লইযা দলের 
মধো একটু গোলষোগের স্থ্টি হয । গিরিশচন্দ্র 
সমস্ত জাতির নাম লইয়া এইকূপ একটি দরিদ্র নাট্যালয় স্থাপনের 


প্রথম স্বাধী সাঁধাবণ- 
নাটযশালা স্বাপন 


ন্যাশান্তাল থিয়েটার, 


জাতায়ভাখোদ্দীপক্ আন্দে।লন ৮৭ 


পক্ষপাতী ছিলেন না-_তিনি বলিলেন, এরূপ নাম দিলে ভিন্ন জাতির 
চক্ষে বাঙালীজাততি হীন বলিয়া! প্রতীরমান হইবে। দলের অন্য 
ব্যক্তিরা যখন তাহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি দলের সহিত সম্ম্ব 
ত্যাগ করিলেন এবং নীলদর্পণ নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করিলেন ন1। 
কিন্তু ইহার আড়াই মাস পরে যখন ন্যাশান্যাল থিয়েটার মধুসুদ্ধনের 
'কুষ্ণকুমারী” নাটক অভিনয় করেন, তখন তিনি বিশেষভাবে অনুুদ্ধ 
হুইয়। তাহাতে যোগদান করেন। উক্ত এঁতিহাপিক নাটকটি অভিনয় 
করিবার পুর্বে এই থিয়েটার দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' ব্যতীত, তাহার 
“জাঁমাইবারিকণ “সধবার একাদশী, নবীন তপাস্বনী”, “লীলাবতী” ও 
“বিষেপাগলা বুড়ো” এবং শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো বূপেয়।” অভিনর 
করেন। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এ সকল নাটক অভিনয় 
করিতে তাহাদের ব্যয়বহুল পরিচ্ছদের প্রয়োজন ভয় নাই। বলিয়াছি, 
মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার ক্ষমতা তখন তাহাদের ছিলনা । 
খিয়েটারটির “ন্যাশান্যাল” নাম দিয়াছিলেন,--নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়। নবগোপাল বাবুর সহিত আলাপের সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে, 
তিনিই ক্রানেন জাহীয়ভাবে তিনি কিরূপ 
টড »। বিভোব ছিলেন। তাহার কাগজের নাম ছিল 
নবগোপাল মিত্র প্যাশান্াল পেপার” এবং প্রায় সকল 
ব্যাপারেই তাহার মুখে একমাত্র বুলি ছিল, 
ন্যাশান্যাল”। এই জন্য লোকে তাহার নাম দিয়াছিল, “ন্যাশান্যাল 
নবগোপাল বাবু । উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তুম দশকের শেষভাগে দেশে 
জাতীয়ভাবোদ্দীপক যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহার প্রধান নেত। 
ছিলেন তিনি। বাঙালী যুবক ও বালকদের দেহে ও প্রীণে বল 
সার করিবার জন্য তিনিই প্রথম “ন্যাশান্যাল স্কুল” নাম দিয়া একটি 
রীতিমত ব্যায়াম-শিক্ষাগার স্থাপন করেন, এমন কি “ন্যাশান্তাল 
সার্কাস্” নাম দিয়া একটি বাঙ্গালী সার্কাস্ও খোলেন । প্রধানতঃ 
তাহার উদ্ভোগেই সেকালের পন্যাশান্যাল সেসাইটি” বা জাতায় সভা। 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়ভাব উদ্দীপনার্থ বাৎসরিক “হিন্দুমেলা* 


৮৮ ংল! নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অনুষ্ঠিত হয। এই জাতীযসভা ও হিন্দুমেলাকে কংগ্রেসের অগ্রদূত 
বলিলে অন্যায় হয না। এই মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয ১৮৬৭ 
খ্ীষ্টাব্ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কাধ্য আবন্ত হয ১৮৬৮ হ্রীষ্টাব্রে । 
এই সভা ও মেলাব সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকৃব, রাজনারাযণ বস্তু, 
মনোমোহন বন্থ প্রমুখ শিক্ষিতদলেৰ বু নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবের “মলিন মুখ-চন্দ্রিমাঁ, ভাবত তোমাবি”, সতোন্দনাথ 
ঠাকুরেব “মিলে সবে ভাবত সন্তান”, মনোমোভন বস্থুব “দিনের 
দিন সবে দীন হযে পবাধীন” প্রভৃতি সেকালেব বিখ্যাত দেশাত্মবোধক 
গানগুলি এই মেলাতেই গাহিবাব জন্য প্রথম রচিত হয। ১৮৭৭ 
খ্ীষ্টাব্দেব মেলায় বালক ববীন্দ্রনাথ সে বতসরে রাণী ভিক্টোবিয়াব 
“ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "'দিল্লাৰব দববাব” 
সম্বন্ধে তাভাব স্গবচিত একটি কবিতা আবুত্তি কবেন। তাহার শেষ 
চরণ এই--. 


“ব্রিটিশ বিজয় কবিযা ঘোষণা, যে গায গাক আমবা গাবনা, 
আমবা গাবন! হবষ গান, 
এস গে আামরা যে ক-জন আছি, আামবা ধধিব সাব এক তান ।” 


১৮৭৪ খ্রীষ্টার্ধে মনোমোইন বস্তু “দিনেব দিন” গানটি তাহাব “ভবিশ্চন্দ্র” 
নাটকে জুডিযা দেন এৰং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্গ্যোতিকিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“রিটিশ' শ্বানে গমোগল? বসাইযা তাভাব স্বপ্রমযা” নাটকেৰ নাঘক 
শুভসিংহের স্বগতোক্তিবপে ববীন্দ্রনাথের কবিতাঁটি প্রকাশ করেন। 
রঙ্গালয়ের দ্বার এই জাতীয়ভাব প্রঢচাবে কতট। সাহায্য হইতে 
পারে তাহা নবগোপাল বাবু বেশ জানিতেন। সেইজন্য তিনি 
থিয়েটারকে কেবল ন্যাশান্যাল নাম দিযাই ক্ষান্ত হন নাই, পরম্থু 
যাহাতে জাতীযভাবোদ্দীপক নাটকাদি রচিত 
হইয়া তথায অভিনীত হয় তাহাব জন্যও তিনি 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার “জাতীঘ়্ 
সভা'র কয়েকটি অধিবেশন ন্যাশানাল থিয়েটার'-গৃহেই হইয়াছিল । 


জাতীষভাবোদ্দীপক 
নাটকাবলী 


জাতীয় হাবোদ্দীপক নাটকাবলী ৮৯ 


প্রধানতঃ তীহার দ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া ন্যাশান্যাল থিয়েটার ১৮৭৩ 
শ্ষটান্দে “ভারতমাতা” নামক রূপক-নাট্যের একটি দৃশ্য তাহাদের 
নাট্যমঞ্চে প্রদর্শন করেন এবং পরদিন হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে মেলাস্থলে “ভারত রাজলন্মনী”? নাটক অভিনয় করেন। 
ইহার পর ১৮৭৪ শ্রীক্টাব্ষে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
জ্যোিবন্দনাথ ঠাকবের ও ঠাকুরের প্রথম স্বদেশপ্রেমাত্মক এঁতিহাসিক 
উপেন্্রণাথ দানের 
নাটকাবলী নাটক “পুরুবিক্রম” বেল থিয়েটারে এবং 
১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্ষে তাহার দ্বিতীয় এঠিহাসিক 
নাটক “সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ” গ্রেট শ্যাশান্যাল থিয়েটারে 
অভিনাত ভয়। এই ধরণের আমারও যে সকল নাটক এই সময়ে 
লিখিত হইয়াঠিল, তন্মধ্যে মহেন্দ্র বন্থুর "পন্মিনী” ও প্রমথ মিত্রের 
'জয়পাল? বিশষ উল্লেখযোগা । বস্তুতঃ সে সময়ে দেশভক্তির এক 
প্রবল বগ্ঠ। আপিয়া আমাদের নাটাজগণ্ডকে প্রাবিত করিয়াছিল । 
এমন কি, এই সমযে অহিনাত উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ্-সরোজিনী, 
'ও শ্সিরেন্দ্র-বিনো না, নাটক পারিবারিকনাটক হইলেও উহাদের 
কলেবর জাতীব হাবোদ্দীপক দৃশ্যে, বক্তৃতায় ও গানে পুর্ণ দেখিতে 
পাও যায়! ইহাব পর ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্্রনাথের 'রাণা- 
প্রতাপ" বিষয়ক “অশ্রমতী” নাটক লিখিত ও আভিনীত হয় এবং তাহার 
তিন ব”র পরে তিনি শুভমিংহের (বা শোভাসিংহের ) বিদ্রোহ 
অবলম্বন করিয়া তাহার ্দপ্নময়ী” নাটক রচনা করেন। ১৬৯৬ 
হ্ীষ্টাব্দে বঙগদেশে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াভিল। 
ইহাই হইল আমাদের বর্তমান যুগেব নাট্যশালাব ইঠিহাদেব প্রথম 
পন। এক্ষণে দ্রেখা যাউক এই ধুগপধিবতহনের ফলে আমাদের 
পুরাতন নাটকের ধারার কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । 


পঞ্চম অধ্যায় 
বর্তমান যুগের আদিপর্ব 


অনেকে বলেন, এদেশে পাশ্চাত্য-ধরণের নাট্যশাল! স্থাপনেব 
সহিত আমাদের নাট[সাহিত্যের ধারাও সম্পর্ণরূপে বদলাইয়। গিয়াছে-_ 
নাট্যশালার ন্যায় আমাদের নাউটকও একেবারে 
বিলাতীভাবাপন্ন হইয়া গিয়া্ছে, তাহার সহিত 
আমাদের পুরাতন দেশীনাটকের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্ত একটু 
আলোচনা করিলেই আমর দেখিতে পাই, এ মতের ভিত্তি ।বশেষ 
দুঢ় নয়। অন্ততঃ যে সময় থিয়েটারী নাটক প্রথম প্রবতিত ভয় 
সে সময়ের সমালোচকেরা যে তাহার সহিত যাত্রার নাটকের বিশেষ 
প্রভেদ দেখিতে পান নাই, নাহা তখনকার সংবাদপত্রগুপি পাঠ 
করিলে বুঝা যায়। বলিয়াছি, ১৮৩১ ত্রীন্টান্দে প্রসন্নকুমার ঠাকৃর 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিয়েটীর'ই ছিল বাঙালীর প্রথম 'গিয়েটার? | 
কিন্তু ইহাতে কেবল ইংরেজী নাটকই অভিনীত হইত। এই 
থিয়েটারের প্রথম নাটক ইংরেজীতে অনুদিত “উত্তররামচরিত” নাটক 
সম্বন্ধে সেকালের সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা”য় যে সমালোনা বাহির 
হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, লেখক যাত্রার অভিনয়ের সহিত এই 
অভিনয়ের তুলনা করিয়া নৃতন রঙ্গালয়ের কেবণ সাজসভ্ভা, এবং 
অভিনেতাদের বেশভুষা শিক্ষাদীন্সণ ও রুচিরই প্রশংসা করিয়াছেন 
নাটকে বিলাতী পরিচ্ছদ সত্বেও তিনি তাভাতে কোন নৃতনত্ব দেখিতে 
পান নাই। নাটকটিকে তিনি “রামলীলা নাউক' এবং তাহার 
অভিনয়কে “রামযাত্রা” নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন 
আমি তাহার মন্তব্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ।-- 
“এদেশে পূর্ববকালে বাজাঁর৷ নানা প্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন 
তৎপ্রমাণ নাট কগ্রন্থ দকল নর্তমান আছে । এক্ষণে কেবল কালায়দমন 


নবযুণেব প্রকৃত স্ববপ 


নৃতনযুগ পুবাতনেরই রূপান্তর ৯১ 


রামযারা চগণ্ডীবাত্রা যাহ! রাটদেশীয ক্ষপ্রলোকেব সন্মানেরা করিযা 
থাকে চাহাতেই দেখা যায়। এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানের এ 
ব্যবসা আরম্ত করিলেন ইহ। অবশ্যই উ্ধমরাপ হইতে পাবিবেক | 
অধিকন্থু স্রখের বিষয, ইহারা ধনীলোকের সন্তান ইহাদিগকে প্রতিপদে 
পেলা দিতে হইবেক না! কালিদমুনেব ছোভাগুল] সর্বনদাই টাক! 
প্যসা চাভে, তাাবা পযসা না দিকি শাধুলি না পাঈলে দর্শকদি,গর 
নিকট শাসিয়। আনেক বকম বঙজভঙ্গ করে, সম্মুখ হইতে যায না, 
স্তবা” ভাভাঁতে মনে সম্যোষ জন্মুক বা না হটক কিঃ দিতেই হয । 
এ রক্ম যাত্রায় সে আপদ নাই । উহাঁবা নিজ অর্থ নায় করিয়া নানা 
প্রকার বেশভষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইলজবেজ শিক্ষক 
রাখিয! এ বিষ্যাভ্যাস করিযাঁভেন । আমারদিগেব দেশীয় আধিকাবী ও 
বেশকারী বেটারা চিরদিন একবকম বেশ কবিয়া দেয় । (তাহাবা ) 
কেবল গরক্যাটা প্রেমর্টাদ কতক গুলিন বাঁইআনা বেশের স্ষ্টি করিয়াছে 
মান। ইঙ্গবেজারধিকারী তাহা হইতে সভক্রঞ্চণে শ্রচ্ি তাহাতে 
সন্দেহ কি গ তীহারা ঘে বে সং সাজাইমা দিবেন তাভা বিকল 
হইবেক ইহা বিশ্বাসাযাগা কণা 1৮ 

স্পস্ট দেখা মাউন্ে যে. সমাঃলাঁচক মহাশয় এই নাট্যাভিনয়কে 
£কান অভুপূর্ণ পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই--তাভাব মতে একটি 
প্রাচীন প্রথা যাহা “রাট-দেশীব ক্ষদলোকর 
সন্তান'গদব হাতে পড়িযা দুর্দশা গ্রস্ত হইযাঁছিল, 
এই নাভিনষেক সন্বান্ত শিক্ষিত পবিচালকবর্গ 


নবধগ পুবীভন ভি 
উপবই গ্রাভিটিত 


শ্গাভাকেই পলিমার্ডিত কবিয' নন্ভীবন দান করিয়াছিলেন মাত্র । 
প্রল্লেদ নাটাবস্ত্রতে নয, সাজসজ্জা ও পরধ্চাস্নাল ! দশল্ডি ও 
অশিক্ষিত অধিকারীব পর্রবর্তটে ধনী ও শিক্ষিত আধিকারীর তস্তে 
পরিচালনার ভার পড়ার ফলে নাট্াাভিনযেব যে উন্নতি প্রন্যাশ। 
কর! যাইত কেবল তাহাই দেখ! গিয়াছিল। সমালেচিক “ইলগরেজ 
অধিকারী”দের প্রশংসা করিয়াছেন, কেবল তাহাদের "অবিকল সং? 
সাজাইবার কৃতিত্বের জন্য । কিন্তু ইহার পর “সং সাজিবার' জন্যও 


৯২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


আমাদের অভিনেতাদিগকে কোন “ইঙগরেজাধিকারী”র দ্বারস্থ হইতে 
হয় নাই, তাহারা নিজেরাই তীহাদের বেশভূষার যথেষ্ট পবিমাঁণে 
পারিপাট্য সাধন করিতে পাবিয়াছিলেন । 

বাস্তবিক নবযুগের রঙ্গালয-প্রবর্তকেরা রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপট ভিন্ন 
মার কোন বিষয়ে যে বিলাতী আদর্শে অন্ুকবণ কবেন নাই, তাহ 
একরপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যাইতে পাবে। বিলাতী ধরণেব 
রজমঞ্চের সহিত সামগ্রস্য রক্ষার জন্য তাহার নাটকের বাহাগঠন- 
গ্রণালী বিষয়ে সেক্সপিয়ারাদির রীতি অল্লাধিক পবিমাণে অবলম্বন 
করিযাছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের ভিতরের বস্তু সম্বন্ধে জাতীয়-আদর্শ 
গ্রহণ করাই তীঠাবা আয় মনে কবিয়াছিলেন। তীহারা বেশ 
জানিতেন, যে নাটকের সহিত জাতির নাড়ীৰ স“যোগ নাই, তাহা 
কখন জনসাঁধাবণের হাদ্য আকধষণ কবিতে পারেনা । সেই জন্য 
আমবা তাহাদিগকে বিলাতী নাটকের পবিবতে শকু নুল।, বিক্রমোর্ববশী, 
রত্বাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মালতামাঁধব, বেণীসংহার প্রভৃতি সস্্ত 
হইতে অনুদিত নাটক অথবা শর্ষিষ্ঠা, কৰ্সিণাহবণ, বামাভিষেক, সীতাব 
বনবাস, হরিশ্চন্দ্র, নলদমবন্তী, প্রীবৎস-চিন্তা, 
সতী-নাটক প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক কিৎ্বা 
কাদম্বরী ও বিদ্যাুন্দরের ন্যায় অর্২-পৌরাণিক 
নাটক অভিনয় করিতে দেখি । বাণ্লা নাট্যসাহিত্য সঙ্বন্ধে ১৮৫৯ 
শ্রীষ্টাব্দে লং সাহেৰ (1২6ড. ণ. 1,010) বাংলা সরকারকে যে 
রিপোট দেন, তাহাতে তিনি লেখেন, “4 1(8366 101 1)781070616 
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নৃতণ নাটক পুবাতন 
নাটকেবই নববপ 


110 0170 6776 0:8179120610105 07 1106 4৬100101)6 1111)017. 
])7811108 810 21076 581)091016 610877 01815180701)5 11020 117121791 
[)18$9৮. ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, আমাদের বলালষ- 
সংস্কীরকেরা কোন বিলাতী নাটক আমদানী করিতে চাহেন নাই, প্রাচীন 
নাটকেরই কালোপযোগী সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য 
তাহার! নবযুগের ভাবধারা দ্বাৰা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 


বিলাতী-পরিচ্ছদে দেশী-শাটক ৯৩ 


সে সময়ে সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক স্বাধানতালাভের জন্য শিক্ষিত 
সমাজেব মধ্যে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আবালবুদ্ধবনিতার মধ্যে 
কোন ভাবপ্রবাহ সঞ্চালিত করিতে হইলে রঙ্গালয়ের অপেক্ষা শক্তিশালী 
সহায় যে আর নাই তাহা তাহারা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । সেই জন্য 
তাহাদের আনুরোধে বা সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট দশকে “কুলীন 
কুলসর্ববন্গ' “বিধবাবিবাহ+ 'নবনাটক" প্রভৃতি কয়েকটি সমাজসংস্কারাত্বক 
নাটক এবং অষ্টম দশকে পুরুবিক্রম” ্সরোজিনী” প্রভৃতি কতিপয় 
জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়, এ কথা গত অধ্যায়ে 
বলিয়াছি। কিন্কু এগুলি ছিল সাময়িক নাটক মাত্র-যে সকল 
আন্দোলনেৰ ফলে উহাদের স্্টিসে সকলের বেগ কমিবাৰ সঙ্গে 
সঙ্গেই উহাদের আদর কমিযা গিয়ািল এবং ক্রমশঃ উহারা পিস্মৃতির 
সাগবে ডুবিয়। গিয়াছে । যাহা হউক, নিছক বিলাহী শাটক যে 
এদেশে চলিবেনা তাহ তাহারা প্রথমাবধি জানিতেন এবং সেই জন্য 
হরচন্দর ঘোষের “ভান্ুমতী-টিতুবিলাস”, মাইকেলেব পাল্লাবতী' হবলাল 
রােব “কপাল? প্রভৃঠিব ন্যায় ষে সকল নাটক মাঝে মাঝে বিদেশী 
নাটক বা গল্প অবলম্বনে লিখিত হইত সেগুলিকে দেশী চ্টাচে ফেলিয়া 
সম্পর্ণ রূপে তাহাদের রূপ বদলাউয়। দেওয়া হইত 1 এইজন্য 
সেক্সপিধাবের 10015 ৬৬1৬৮১0 ৬৬11)0501 এর 817 ০0111) 
|19191। দীনবন্ধার “বান তপন্ষিনাগতে 'জলধররূপ পর্িগ্রত কখিয়া 
পুর্ণমাত্রায় বাভীলা হইয়া গিয়াছেন। 
বলিতে (কি. ঈংরেজী নাটক বে পরিমাণে বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ 
করিয়া পু ও রূপান্তগ্িত হইয়াছে তাঁহার তুলনায় আামাদের নাটকেও 
ৃ উপৰ বিদেশী প্রভাব তদপেক্ষা অধিক কাষাকর 
এ আনাদে নাটক, ৬ইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এলিজাবেখান্‌ 
গণ বিদেশের নিকট যুগের নাট্য াবগণেক প্লটের খোরাক যোগাইতেন 
অধিকতর থণী নহেন ্ 
ইতালিয়ান গল্পলেখকগণ । এমন কি উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগেও ফরাসী নাট্যকারগণের নাটক বেমালুম আত্মসা 


৯৪ বাংল! নাটকের উত্পনি ও ক্রমবিকাশ 


কারয়া ইংল্যাণ্ডের রঙ্গালয় আপন আীবৃদ্ধি সাধন করিত। তখন 
কপিরাইট” আইনেৰ বালাই ছিলনা, আর উক্ত নাটকগুলি ঘটনা -প্রধান 
হওয়াতে সেগুলি অণুবাদ করাও সহজ ছিল, স্রতরাং অপহরণ-কাধ্য 
বিনাবাধাতেই চলিয়াছিণপ। তথাপি ইংরেজী নাটককে হংল্যাণ্ডের 
জাতীয়-নাটৰ পল! যায়, কারণ ইহাঁব মুলভিত্তি ইংরেজা। বাহির 
হইতে খণগ্রহণের ফলে ইংল্যাণ্ডের নাটক ও রঙ্গালয়ের অঙ্গসৌষ্ঠৰ 
যথেষ্ট পবিমাণে বৃদ্ধি পাহয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অ্ট! তাহার 
আপন। আমাদের দেশের নাটক ও রঙ্গালয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা 
বলা যাহতে পারে । বস্তুতঃ সাভশ্য ও কলাক্ষেঘে পবস্পদেখ সধো 
এবূপ শাবে লোফালুফি চিবকাপই চলিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ও 
চলিতে থাকিবে । কিন্তু শাহা দ্বারা জাতিৰ মৌলিক কুগি বিনষ্ট হয় 

না, বরং তাহার পরিপুষ্ি সাধত হ্য। 
বাস্তবিক জাতির চিরন্তন এতিহ্য বা সংস্কতির মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানে 
মুল খুঁজিয়। পাওয়া যায় না তাহা। সধিককাল জীবিত থাকিতে পারে না। 
পিতৃপুরুষ হহতে আগত ক্রমধিকাশেব খাবা 

জাতীয় সংস্রতিৰ উপব" ৫ 

স্থাপিত না হউলে কোন অবলন্বনহ প্রকৃষ্ পন্থা, কাণ আন্ ধাবা এন্পু- 
প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্য শ্বাধী সবণ কবিশে গেলে তাহার নিম্ষলতা বশ্যান্তাবা। 
রি সেই জন্য গীতা “পরধর্ম মা স্বায় জন্মগত 
স্কার ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধর্মকে ভিয়াবত বলিয়াছেন। ইতিহাস ও 
বিজ্ঞান উভয়েই এই কথা সমর্থন কবে। এপম্যন্ত কোথাও অঠীতকে 
ত্যাগ করিয়। বতর্মান গড়িযা উঠে নাই, কখন উঠিতে পাবেনা । 
নাটকের ইতিহাসের দ্বারাও এই সত্য সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্ত প্বরূপ 
পুনরায় এলিজাবেথের সময়ের নাটকগুলির কথা বল! যাহতে পারে। 
আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় যেন এই সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে সেকালের 
পৌরাণিক-যাত্রার যুগ অর্থাৎ “মিস্টারি ও মিবাকৃলের যুগ অন্তহিত 
হইয়াছিল । কিন্তু এলিজীবেখান্‌ যুগের নাটক সমুহ যে এ গত 
যুগের উত্তরাধিকারী তাহার প্রমাণ এসময়ের রচিত নাটকগুলির 
মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এমন কি, সেক্সপিয়ারও “মিস্টারি 


পুবাতনের সহিক্ত নৃন্গনের গবিচ্ছন্ন সম্বন্ধ ৯৫ 


যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পাবেন নাই। তাহার কোন কোন 
চরিত্রের মুখে যে সুদীর্ঘ উপদেশমূলক বন্তৃত। শুনিতে পাওয়া যায় 
তাহা! যে “মিস্টারি” জাতীয় নাটক হইতেই উত্তরাধিকাবসূরে প্রাপ্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই । একজন স্থপী সমালোচক ঠিক বলিয়াছেন, 
751711480661071) 81810 আনি 11800 10 961৮০ 8৪ 8. 1)911)11 007 
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10: &1)8110., বলা বাহুল্য, এ মকল বৈশিষ্ট্য নাটাকারগণ পুর্পৃতন 
যুগ হইতেই লাভ করিযাচিলেন। আামাদেব যাত্রার আসরও ছিল,-_ 
একাধারে আচারধ্যের নেদী, বক্তার মঞ্চ ও নাঁচগানেব মজলিন । আঁব 
আমাদের বত মান রঙ্গমঞ্চ বিদেশী পবিচ্ছদে ভূঘিত হইলেও যে তাহাই 
সম্যান তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! মায়। বাস্তবিক নাটকের ক্ুমোন্নতি 
পরসাহ সব অবিচ্ছিন্ন গন্তিতে চলিযাছে_- 

পুবাতন নাটকের সহিত. প্রাচীনতম নাটকে সহিত নবীনতম নাটকের 

নূতন নাটকে নন্ব্ধ 

বিচি সংমোগসুন কোথাও ছিন্ন ভয় নাই। এই জন্যই 

উল্ত সমালচক পাশ্চান্তা নাটক সন্থদ্ধে বলিয়া- 
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আমাদের নাটক সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা 


ও 


811 1110 11215, 
যাইতে পাবে। 

৬৫৯ কারণেই আমাদের বঙ্গালয়ের নবযুগ-প্রবর্তকেরা ইংরেজীতে 

পূর্ণমাত্রায় কৃতধিগ্ হইযাঁও পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই 

বরং প্বাঠন দেশীচিতকেই তীহারা সাদরে গ্রহণ কবিয়াছিলেন-- 

কেবল শিক্ষিহসমাজেব রুচি অন্সারে তাহার 

নবয়গের নাটক বন্তত৮. সৌন্দর্যাবৃদির জন্য তাহাতে নুতন রং লাগাইয়া 

বিলাতীক্রেমে আটা 

রিপা বিলাতী ফ্রেমে সেটিকে আটিয়া দিয়াছিলেন 

এবং সেজন্য যেটুঞু কাটছ্থাট করিবার প্রয়োজন 

হইয়াছিল তাহ! তাহারা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যায়, কলিকাত।র 


৯৬ ংল| নাটকের উৎ্পান্ত ও ক্রমবিকাশ 


ময়রারা এক শ্রেণীর বাবুদের রুচি বুঝিয়৷ অন্যান্য আকারের সন্দেশের 
সহিত “চপত অথব৷ হংসডিন্বে আকারের সন্দেশও প্রস্তুত করিয়া 
থাকে, কিন্তু তাহার ফলে সন্দেশ যেমন সন্দেশই পাকে, আকারগত 
প্রভেদের জন্য তাহার গুণের কোন ব্যতিক্রম হণ না, সেইরূপ বিলাতা 
রঙ্গমঞ্চে চড়িয়াও আমাদের দেশী নাটকের মন্তঃ প্রকৃতি পরিবতিত 
হয় নাই। মুসলমান আমলে উচ্চশ্রেণীব বাঙালাদের বেশভৃষার 
অনেক পরিবত'ন হইয়াছিল, ইংরেজ আমলেও মাবও অনেক পরিধত'ন 
হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ভিতরের প্রাণেব কোন ব্যহ্যয় হয় নাই-_ 
আমাদের নিজত্ব, আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য মামবা কখনও বিসজন 
দিই নাই এবং আশা করি কখনও দিবনা। 

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য সংস্কৃত নাটক হইতে অনুদিত 
নাটকগুলির আকার ও গঠন প্রণ(পী অধ্বি+ক পরিবতর্ন কবিতে 
হয় না, কারণ এসকল সংস্কৃত নাটক সেকালের বঙ্গমঞ্চে অভিনাত 
হইবার জন্যই লিখিত হইরাঁছল। কিন্তু যাত্রার নাটককে বঙগমঞ্চে 
অভিনয়োপযোগী কবিতে হইলে স্বভাবতই জুডিগান প্রভৃঠি তাহার 
দুই একটি বৈশিক্ট্য বর্জন কবা আবশ্যক হয় এবং তাহার গাহাংশ 
যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া তাহার স্তলে সংলাপাংশ ও ক্রিয়াংশ বৃদ্ধি 
করিয়। দিতে হয়। পক্ষান্তরে গিয়েটারেব শাটককে যাত্রা নাটকে 
পরিণত করিতে হইলে তাহাতে গানের সংখ্যা বথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইযা 
দিতে হয়। কিন্তু উভয় প্রকার নাটকের প্রকৃতিগত প্রভেদ এত 
অধিক নয় যে, এক প্রকার নাউটককে অন্ত গকার নাকে পরিৰতন 
কর! ছুঃসাধ্য হয়। আমরা জানি, অনেক যাত্রার 

থিষেটারী-নাউক ও যাত্রার ৫ 
নাটকের মধ প্রভেদ. নাটক থিয়েটারা নাটকে এখং অনেক থিয়েটারা 
বসান কালেনাই নাটক থাত্রার নাটকে পরিহিত হইয়া অভিনীত 

বলিলে চলে 

হইয়াছে এঞেবং তাহাতে কোন অসঙ্গতি ব| 
অস্থবিধা অনুভূত হয় নাই। এই সময় যে সকল শিক্ষিত ভদ্রসস্তান 
অভিনয়ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং নানা কারণে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিতে 
অক্ষম: হইয়। যাত্র। করাই শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন, তীহারা যে 


যাত্রার প্রগতি ৯৭ 


অনেক সময় থিয়েটারের নাটকই অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত করিতেন, 
তাহ! পুর্বে বলিয়াছি। এইরূপে উভয় প্রকার নাটকের মধ্যে বাবধান 
ক্রমশঃ খুব সন্কীর্ণ হইয়া পড়িযাছিল। পুরে যাত্রায় কেবল ধর্মযুূলক 
নাটক অভিনীত হইত, চন্য এখন হইতে সপসবিধ নাটকই যাঁলার 
আসরে স্থান পাইতে লাগিল, পুর্বেব যাত্রা ছিল ভাব ও রসপ্রধান, 
কিন্তু এখন অনেকট৷ দৃশ্য ও ঘটনা প্রধান হইয়া পড়িল। যাত্রার 
বৈশিষ্ট্যের এই পরিবতনিসাধন ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, 
সেবিচার এখানে করিব না। কিন্তু “সকাদ্লর অনেক উচ্চশিক্ষিত 
ভদ্রলোকের ও ষে ইহা ভাল লাগে নাই তাহা তকালের পধান পত্রিকা 
“বজদর্শন' পাঠ করিলে বুঝা যায়। এই নৃতনধরণেন যাত্রা সমালোচনা 
কবিয়! উল্ত পর্তিকা লিখিয়াছিলেন,-হিচাঠে শামলা হছে, পেন্টলুন 
আছে, পোট আছে, তরবাবি আছে, সাঁধুভাবা মাছে, বক্তৃতা আছে, 
চীৎকার আচে, পতন আছে, উত্থান আছে । উহাতে দেখিবার জিনিষ 
যথেম্ট। পুর্বে লোকে যারা স্টণিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। 
তাহাহেই এই নৃতন যাত্রাতে বেশতুষার এত জাঁক। সঙ্গীত ও 
কাব্যরসের এত অভাব !” 
এক বিধয়ে এই সকল প্রগতিশীল বাতা! থিয়েটার অপেক্ষাও 
অগ্রসর হইয়াছিল । আঅভিনয়োপযোগী ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ--_যাহা, 
“গৈরিশ ছন্দ” নামে প্রসিদ্ধব__তাহা সাধারণ 
৮ রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবতিত ভয় ১৮৮১ সনে। 
এ বসর এই চন্দ প্রথমে রাজকৃষ্ রায় 
তাহার “হরধনুর্ভঙ্গ” নাটকে, পরে গিরিশচন্দ্র তাহার “রাবণবধ, নাটকে 
ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহার নয় বসব পুবে প্রসিদ্ধ যাত্রাধিকারী 
ব্রজমোহন বায় তাহার “দীনববিজয়” নাটকে সাফল্যের সহিত এই 
ছন্দ প্রবতন করেন। ব্রজমোহন পুরে পাঁচালীওয়ালা ছিলেন, পরে 
পাঁচালী ছাড়িয়া যাত্রার দল গঠন করেন। তীহার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা 
যায় যে, পাঁচালী, যাত্রা! ও থিয়েটারের মধ্যে বাস্তবিক কোন ছুর্লঙঘ 


ব্যবধান বিদ্যমান ছিল না। পাঁচালী হইতে যাত্র! এবং যাত্রা হইতে 
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৯৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


থিয়েটারের যে ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছিল, ইহা তাহাবই একটি সমর্থক 
প্রমাণ । বস্ততঃ আমাদেব থিয়েটার ষে যাত্রারই পরিমাজিত সংস্করণ, 
তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, এখনও থিষেটাব হইতে 
যাত্রার প্রধান অঙ্গ গান বর্জন করিতে পারা যায় নাই ৷ /ামর। 
চিরকালই গানের পক্ষপাতী এবং এই প্রবৃত্তি আমাদেব এত প্রবল 
যে শ্শানে মশানে যুদ্ধক্ষেত্রেও আমর! গান শুনিতে চাই। এইজন্য 
এখানে সাবিত্রী ও বেছুল। স্ব স্ব মৃতপতি কোলে কবিযা গান গায, 
মশানে উত্তোলিতখছেগব নিলে দাড়াইয়। শ্রীমন্ত চণ্ডাব গান ধবিয। 
আসর জমায়, সপ্তরথিবেষ্িত শভিমন্যু ভক্তিপুর্ণ গান গাঠ্যি। কুক- 
ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করে! এই সিনেমা-খিষেটাবের যুগেও যে 
বাত্রার জনপ্রিয়তা কমে নাই তাহার একট প্রধান কাবণ--আমাদের 
এই সঙ্গীতপ্রিয়ত। 
এদেশের জনসাধারণেব এই মনোভাব থিয়েটাব-প্রধর্তকদের অবশ্য 
আজ্ঞা ছিল শা। সেইজন্য তাহারা প্রত্যেক 
ক , নাটকে গান দিবার জন্য যথেঞ্ট চেষ্ট। করিতেন। 
কিন্তু সে সময়ে তাহারা স্ত্রীলোক লইয়া অভিনব 
করিতেন না এবং পুরুষ মভিনেতাদের মধ্যে ভাল গায়কের সংখ্য। 
অত্যন্ত অল্প ছিল। হুতরাং তাহারা বাহির হইতে স্ন্ত্র গায়ক 
আনিয়া নেপথ্যে গান গাওয়াইতেন অথব। তাহাকে বাউল, উদাসীন, 
ভিখারী বা এ প্রকাব একট! কিছু সাজাইয়া দর্শক্গণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিতেন । গিরিশ বাবুর বিখ্যাত “লুগ্তবেণী বইছে তেরোধার” 
শীর্ষক শ্রেষাকআক গানে একটি পংক্তি আছে--“অলক্ষ্যেতে বিধু করে 
গান” । ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম অবস্থায় ব্রাঙ্গসমাজের গায়ক 
বিষ্ুরাম চট্টোপাধ্যায়কে নেপথ্যে গান গাহিবার জন্ত নিযুক্ত করা 
হষ্য়াছিল-_এই পংক্তিতে তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । বস্ততঃ 
সেকালের নাটকগুলির অধিকাংশ গানই গায়ক-অভিনেতার অভাবে 
নেপথ্যে গীত হইত। অনেক সময় নাটকের বিষয়বস্তর সহিত এই 
সকল গানের বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। সুতরাং সেগুলি গাওয়া 


মাদের চিরন্তন সঙ্গীতানুরাগ ৯৯ 


'না হইলে নাটকেব কোন ক্ষতি তইত না, কিন্তু দর্শকদেব তৃপ্তিব 
জন্য সেগুলি গাহিতেই হইত । যদি নাট্যকাব গীত বচনা করিতে 
অপাবক হইচ্েন তাহা হুইলে অপবকে দিয়া গান লিখাইযা লওযা 
গহ5। এখনও ঠাভা হইযা থাকে । চুঁচুডায বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্ষ্য- 
চন্দেব পব্চালনাষ “লীলাবতা নাটকের যে অআভিনয হয, তাহাতে 
স।ত ভাটটা গান বাঁধিযা দেওয। হইযাছিল, তথাপি নাটকেব শেষে 
একটা গান সমযমত বচিত না হওযাত উদ্ভোক্তাবা বিব্রত হইযা 
পড়িযাছিলেন, কাবণ ভোজের শেষে মিষ্টান্নব শ্যাষফ নাটকেব শেষে 
একট। গন হখন অপখিহানা বছিষা। বিবেচিত হইত ।॥ যাহা হউক, 
নাউটকটিব প্রথম অভিনযেব দন একটা প্রাচীন খেম্ট! গান কিঞ্চিৎ 
পবিপতিত আকাবে গাওয়া হইঘাছিল, শ্াহাতেহ নাকি “সেদিনের 
আসব বন্দী, বস খঙ্দা ও মান বক্ষা” »ইযাছিল । 

"থাপি সে সমযষে শিক্ষিত সম্প্রদাষেব মধো এমন এক দল ছিলেন, 
ধাঙাবা পাশ্চান্তা আাদর্শেব প্রতি আতুধিক অন্ুবাগ বশহই হউক 
সঞব| গীতবচক ও গাষকেব অভাব ধশন্উ হউক, নাটক ভইতে গান 
বজন কবা উচিত বলিষা মত প্রকাশ কবিযাছিলেন কিন্তু এই সজীত- 
পপাস্থ দেশে মে শগীতহীন নাটপ চলিতে পাবেনা তাহা সেকালের 
হান্ঠাতম প্ধান নাটাকাব মানোমোভন বাবু তাহাদিগকে এক সভায় 
স্স্পষ্টবপে বুঝাইখা দিষাছিলেন । ১৮৭৩ হ্রীষ্টাব্ে ৭ই ডিসেম্বর 

নাঁবিখে স্যা।শান্তাল থিষেটাবেখ প্রথম সাণ্বৎসবিক উত্সব উপলক্ষ্যে 
এই সভা হইযাঙ্ছিল। তাভাতে মনোমোহন বাবু বলিধাছিলেন,-- 
আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদাষেব মাধ্য আনকেব একা স"ক্কাব 
আছে যে, নটাহনযে গানে বড মআাবশ্াক কবেলা। ইউবোপীঘ 
বঙ্গতৃমিতে নাটকাণ্ডিনযকালে গানেব অগাৰ দেখিমাই তীঙ্াবা এই 
সণস্কাবেব বশতাপন্ন হহযাছ্ছেন। কিন্তু ভাবতবর্ষ যে ইউবোপ নয, 
ইউরোপীয় সমাজ আব স্বদেশীঘ সমাঙ্ত যে বিস্তব বিভিন্ন, ইউরোপীধ 
রুচি ও দেশী কচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তীহাবা ভাবিযা 
দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কাম্যেই £ 


১০৩ ংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নইলে চলে না--আনন্দের কাধা দুরে থাকুক, মুমুষূ ব্যক্তিকে গঙ্গার 
ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও স্থম্বরের সঙ্গে হবিনাম সংকীর্তন যে দেশে 
বনুকালের প্রথা, যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারেন৷ 
বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিশু যারা, করি, পাঁচালী, মরিচা, 
তর্জা, ভজন, বীত্তন, ঢব, আখড়াই, হাফ গাখডাই, পদ্াবণা, বাউলের 
গান প্রসাত বহু বন্ছ প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন- আধক কি, যে 
দেশে দিনভিখারী ও রাতভিখারীখাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষ। 
পায়না সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগাতের রস ও বিষ্ড হইয়া আছে। 
তাহাও কি অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হবে? যাতাওয়ালাবা 
স্বভাবের ঘাঁড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং বং ঢং ইভাদি তামাসা দেখাইণার 
পরেও সহজ স$জ লোকের যে এশদুধ চিওুরঞ্জন 
বে এগেশ করিতে সমর্থ হর, তাহা কারণ কেবল গান 
ভিন্ন আর কিছুই না। আমি এমন কথ! 
বলিতেছি না মে যাত্রাণযাল। যেমন কথ।য় কথায় অর্থাৎ অতি শুর 
বক্তৃতার পর কেবলই গানেব আধিকা করিয়া থাকে, নাটকও ত্প 
হ্টক। আমরা “চাই, দেশে পুনে মাহা ছিল, তা»! ধ্বংস শা করিয়। 
তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও । আমরা চাই সেই যাত্রার গান 
সংখ্যায় কমাহয়া ও গাইখার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের 
স্বভাবানুযায়ী কখোপকথনাদি বিবৃত হউক 1” থিয়েটার-প্রবতকেরা 
যে প্রারস্ত হইতেই এই মহানুসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহ। 
আমি পুবে দেখাউযাছি। যাত্রাব নাটকে থাকিত কথায় কথায় 
গান___কঞ্চগুলি বল! হইত যেন কেবল গান গুলিকে পরম্পরের সহিত 
যুক্ত করিবার জন্-_কিন্তু থিয়েটাবী নাটকে কথোপকথন ও নাটকীয় 
ক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওযা হইয়াছিল, গানগুলি দেওয়া তইত কেবল 
সঙ্গীতপিপাস্থুদের তৃপ্তিসাধনার্থ। 
কিন্তু মনোমোহন বাবুর উল্লিখিত উপদেশমূলক বক্তৃতার মধ্যে 
দেখা যায় যে, যাত্রাওয়ালাদের গানের প্রশংসার সঙ্গে তিনি তাহাদের 
সং রং ঢং ইত্যাদি তাঙাসা” প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট নিন্দ। 


বঙ্গবসগ্রীতি মানবের মজ্জাগত ১০১ 


কবিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিযাছিলেন যে, ন্যাশান্যাল 
খিষেটাবও এই বিষয়ে কম অপবাধী ছিলেন না। খিষেটাণ খুলিবার 
মাত্র এক মাল পরেই ভাসবা দেখি যে, দানবন্ধু বাবুব হাস্যবসাত্মাক 
নাটক “বিখে পাগল। বুডোগ্ব আভিনয়েব সঠিত তাভাখা কিন্ডাব কুঘটন? 
*এবিদ্যালয? গমস্তফি সাচেবেব পাকা তামাসা” গ্পবীস্থান? পাভঠি 
প্রদর্শন কাবতেছেন। বলা বালা, এই সকল “পান্টোমাউম” ও 
যাতাদলেব “স" বং ঢং এপই জাতিভুক্ত চিল। আসল কথা এই যে, 
জন্নাধাণ চিব্কাণ্তি তআবাজ ভালবাসে এবং সেই জগ্য ভোজের 
সঙ্গে চাটশিব মত াটাভিতযষেব মাধা পপ বজগবসেব পধিবেষণ 
একটা প্রথা হইউঘ। দাডাইযাছে ন্ট এ বসকে অঠিমাতরায প্রাশান্ 
দেণযা /থ পাঞ্চনাখ শখ ঠাহ। সকলেই আীকাব করন্বেন। হগাপি 
বঙ্গালয়ে কঠপশ্গণকে নক সময বাধা তভখা এ কাধ্য ববািতি 

তয়, কাবণ আনক নেসাখোব যেঃন হান্ন ফেণযা 


পয ও 
[শিপ (নপাব দ্রব্যে আসক্ত হয, তেমনই একশ্রেণীর 


এ পণ টে] 
শামাদেব বগা নয দর্শঞ তাল নাঢকের পবিবত বঙ্গবস নাচ গান 
শতা াবদেশিক ও লাস টর 
হি প্রভৃতিব5 বেশী আদর কাব। এ প্রবুত্তি কেবল 


আমাদেব দেশেচ দ্স্ট হয না । পাশ্চান্তা 
দেশেও ইশাৰ প্রারপ্য আমাদের দেশ অপেক্ষা কম নয। সপ্তদশ 
শতঠাকাণ (শষ ঠাঁগে ও অধ্টাদশ শহাবদীৰ প্রথমভাঁগে ইৎল্যাঙ্ডের বড 
বড রঙ্গালযেব এখাক্ষগণ পরাস্ত তাহাদের দর্শকগণেব তুগ্রিবিধানার্থ 
ব্ভবাযে ইতালিষান গায়ক ও ফবাসী নতকিগণকে পোষণ কবিতে বাধা 
হতেন, নঠব। তাহাদেৰ প্রেক্ষাগৃহ দর্শকশৃগ্ঠ হইত । এইকপে তাহাদের 
লাঁভেব অধিকাংশই এই বিদেশী শিল্পীবা খাইযা ফেলিত। একবার 
এইবপ একজন শিল্পী দশহাজাৰ গিনি উপার্জন করিযাছিলেন, অথচ 
বড় বড় হংবেজ অঠিনেতাকে সে সময অর্ধাহাবে থাকিতে হইত । কিন্তু 
প্রঠিকাবেৰ উপাষ ছিল না, কাবণ দর্শকেবা তাহাদিগকে চাহিত। 
এই সকল বিদেশী গায়ক ও নতর্ক বাতীত প্যান্টোমাইম্‌ এবং 
“পাঞ্চিনেলো” (091701)0)6110) বা পুতুলনাচও খুব জনপ্রিয় ছিল 


১০২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


এগুলিও ইতালি হইতে আমদানী কর! হুইয়াছিল। এই পুঙুলনাচ- 
গুলিই ছিল সেকালের চলচ্চিত্র ; এবং এখনকার সিনেমার মতই 
সেগুলি তখনকাব থিয়েটাব সমুতের প্রতিদ্বন্দ্বী 

ক রা ছিল। এই প্যাণ্টোমাইম্‌ ও পুতুলনাচগুলি 
নাউ্যালয়েব দুর্দশা কিরূপ জনপ্রিষফ ছিল তাহাব পবিচয আঁমব! 
সেক্সপিবাব ও বেন জনসন হইতে শাবস্ত 

করিয়া পববর্তী অনেক নাট্যকারের মুখে শুনিতে পাই। ফলে 
রঙ্গালয়েব অধ্যক্ষের! বাধ্য হইয়া স্ব স্ব থিষেটাবে প্যান্টোমাইম 
দেখাইতেন। আশ্চয্যেব বিষয় এইযে, যে সকল বড় অভিনেত৷ 
তাহাদের এই সব প্রতিদ্বন্্ীদিগকে রঙ্জীলয় হইতে অপসাবণ 
করিবাব জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক চীশুকার করিতেন, তাহাবাটি আবাব 
যখন বঙ্গালযের অধ্যক্ষ হইয়া বসিতেন তখন সেই সকল পুবাতন 
শক্রকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। যখন (11) ডবি গেন্‌ 
থিয়েটাবে অভিনেতামাত্র ছিলেন, তখন তিনি সেই গিষেটাবেব অধ্যক্ষ 
13101)-কে অর্থলোভে এ সকল তামাসা দ্েখানব জন্য কত গালাগালি 
ন! দিঘাছিলেন, কিন্তু বহু বৎসর পরে তিনি যখন বৃদ্ধ 1))-এর 
হস্ত হইতে থিয়েটারেব ভাব গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি প্যান্টোমাইম্‌ 
ভাল কবিয়াই চালাইলেন এবং অগ্লানবদনে বলিলেন, “আমার বিবেক 
ইহার বিরোধী বটে, কিন্তু কি করিব? জনমতেব বিরুদ্ধে চলিয়! 
অনাহারে মরিবার মত দৃঢ় ধর্মজ্ান আমার নাই ।” তাহার সহযোগী 
বিখ্যাত আভিনেত| 13000] এই কথায সাধ দিয়! বলিয়াছিলেন, “4 
0171] 20010911096 1১ 8 10101) 07:02১66) 11001010119 (০ 0179 980,৮ 
ইহাঁর শতাধিক বৎসর পরে যখন নটশ্রেষ্ঠ গ্যারিক ভরি লেনের 
অধ্যক্ষ হন, তখন তিনিও ইতালীয় প্যাণ্টোমাহম ও ফবাসী 
নর্তকদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; এমন কি, সময়ে সময়ে 
সেক্সপিয়ারের নাটক-_যাহ! অভিনয় করিয়া তিনি অতুল যশ লাভ 
করিয়াছিলেন-_-তাহারও - অভিনয় বন্ধ করিয়া এ সকল বিজাতীয় 
তামাসাকে স্থান দ্রিতে তিনি বাধ্য হইতেন। তীহার পর স্থৃবিখ্যাত 


নাটক বনাম প্যান্টোমাইম ১৩৩ 


শেরিডান উত্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হন, কিন্তু তাহাকেও এরূপ 
বিবেকের বিরুদ্ধে কারা করিতে হইয়াছিল । 
শেবিডানের পর প্রায় দেড়শত বগুসর চলিয়া গিয়াছে-_থিয়েটাবের 
দর্শ কবুন্দের শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু এই সকল তামাস। 
দেখিবার প্রবৃত্তি তাহাদের কিছুমাত্র কমিয়াহ্ছে ধলিয়! বোধ হয় না। 
সেকালের একজন সমালোচক (৩81)00১ 13810)1)) ছুঃখ করিয়া যাহ 
বলিয়াছিলেন তাহা ঠিক-4386] 15 016 01107851001 1001021) 
110100:0) 11101 11 9210 7701 [0100১,0, ৮১৪. চ1]1 1901 1) 
11517010160; (106161016 811 6110 90071101081 0100810)01205 6০ 
511100-010101190171710015 710 1018115 1000৮৭৯01৮ 0 ০101)0 
713 11)) (1১৮ জ6 11001010656) 511 0৮ ৭ (001005 1001176 01 
01817117225 [1] 0০002110501 17081015104 470-০-10 & 
30016 0111117068 11368768165 0)010 01 009৮001569৮ 
বাস্তবিক বয়োবৃদ্ধির সহিত মানুষের শিশ্মন যে একেবারে চলিয়। 
যাঁষ না, উহা আামবা প্রন্থাঙ প্রত্যক্ষ করিঠেছি এবং সেই মনকে তুষ্ট 
করিবাব জন্য রজীন খেলনা ও আমোদ গুমোদেব ব্যবস্থ৷ রাখিতেই 
হয়। এ বাবস্থা না করিা শিক্ষা 4 উপদেশ দিতে গেলে বিদ্রোহী 
মন হাতা গ্রহণ করিবে না। সেহ জন্যই রঙ্গালয়ে এই সকল 
“অং বং ঢং উত্যাদি তামাসা” দেখাইতে হয়। কিন্তু সুখের বিষয় 
সেই শিশ্ুন্লভ মনে তলাষ থাকে ভাবগ্রাহী ও 
রঙ্গালযে উচ্চণেণীৰ নাটকের চিন্তাশীল আর এবটা মন__সে যে রসপ্রার্থ 
আধিপত্য পুপ্ত হইতে 
পারে ন| তাহ। প্যাপ্টোমাইমওযালাবা দিতে পারে না 
পারেন কেবল রসজ্ঞ, ভাবুক ও মননশীল 
মহাজনেরা। শ্রেষ্ট নাট্যকারেরা এইরূপ মহাজন, সৃতরাং রঙ্গালয়ে 
তাহাদের প্রভাব কোন কালেই বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক 
থেলার (78101) তাই বলিয়াছেন,-%]1)0 10100181165 ০0 
1010১108] 63011888172, 77660 01560078006 100 1050 ০01 (119 


16810100860 0771008, 2710 100 1)010646 18170101" 01 চ1)90 13 10690 


১০৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


11) 01196 1011 1117011106 10100 7600 1১2 291)81000 01 1013 
1১701190610), 001) 1110 00159] 1)87)0) 6009৭ 907790% 210 
£০9৫ 15860 816 770 0680... 1১137810) ০0106580710 138110, 
৩611)01) 121)1111])5, 08155/0100)5,  018962610) 41700, 
1380081081৮ 8170 11011 0017015 10011 1106 51716 10 
176 1691) ০0৮ 11 070 ১0111. অধ্যাপক গেলার ইংল্যাপ্ডের 
রঙ্গনাট্যগুলি সন্ধন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বনাট্য গুলির সম্বন্ষেও 
তাহা বলা যায়। এ সকল চুটকী নাটিকা যতই জনপ্রিয় হউক না কেন, 
প্রকৃত নাটকেব আদব বা মধ্যাদা ইহার! কখন হ্রাস করিতে পারে না। 
উচ্চশ্রেণীর নাটকের লেখকগণ রঙ্গীলযে চিরদিন আধিপন্য করিয়। 
হাসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। সুতরাং রঙ্গালঘ়ে হাস্থয- 
কৌতুকম্য তরল বজনাটোর প্রাদুভাব দেখিয়া হতাশ হবার ঝা 
সেগুলি উপভোগ কবিতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই । 

যাহ! হউক, উল্ত দোষ সন্ত্বেও হ্যাশান্তাল থিয়েটারের দল “ষ্‌ 
আমদের নাট্যক্রগতে একট! নৃতনধার! আনিরাছিলেন, তাহা অস্বীকার 
করা যায না।-, তাহাদেব উন্নতিও প্রগমে বেশ ভইয়াছিল। 
তীহাদের অভিনযের খাতি সরত্র বিস্তুত হইয়াছিল এবং দর্শকের 
যা দিন দিন বুদ্ধ পাওধাতে তাহাদের অর্থাগমণ্ড আশাতিপিক্ত 
হইযাছিল। কিন্তু £খেব ধিষষ, এই অর্থাগম তইতেউই অনর্থের 
সুনপা্ড হইয়াছিল । অবিলন্ে টাঁকাকড়িব হিসাবপত্র ভাগ বাটোয়ারা 
লইয়| কর্তাদের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়! গেল এবং থিষেটার প্রতিষ্ঠার 
তিনমাস পরেই দলটি ভাঙ্গিয়া ঢুইটি দলে 
পরিণত হইল । একটির ন্যাশান্য(ল” নামই 
বজায় রহিল, অপরটি প্রথমে “হিন্দুন্তাশান্যাল১” 
পরে “গ্রেট ন্াশান্থাল নাম ধারণ করিল। যাহা হউক, অবশেষে 
১৮৭৪ গ্রীন্টাব্দের এপ্রিল মাদে ন্যাশান্যালঃ দল “গ্রেট ন্যাশান্যালে”র 
সহিত মিলিত হইয়া এই সকল বিবাদের অবসান করেন। ইহার 
পুর্বে শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন সন্্াস্ত ভদ্রলোক “বেল 


হ্যাঁশান্যাল থিষেটারে 
দলাদলি 


বেঙ্গল ও গ্রেট ্যাঁশান্যাল থিয়েটার ১০৫ 


থিয়েটার” নামে আৰ একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৩ 
হ্বষ্টাব্ষেব ১৬৯ আগষ্ট তারিখে মাইকেলেব “শল্মিষ্ঠা নাটক লঙ্টয়া 
ইনার দ্বার উদঘাটিত হয়। ইভ! ভিন্ন ন্যাশাশ্তাল, 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠাব দুই তিন মাস পরে 
“ওবিষেণ্টাল শিষেটাব নামে আবও একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রন্চিঠিত 
হইথাঁছিল, কিন্তু চাতা অধিকদ্দিন স্থায়ী হয় নাই, বিশেষ সফলতাও 
নাভ করিতে পাবে নাই। বেঙ্গল থিয়েটার মাহকেল মধুসুদনের 
পরামর্শ মত স্ীলোকেব অংশ অগিনৈজ্রাধ দ্বার! অভিনয়ের বাবস্থু। 


বেজল ধিষেটাব 


টিবেন । অবশ্বা এ বাবস্থা একেবাবে নুতন ডিল না, কাবণ লেবেডেফ 
চাভেব ও নবীন নস্ত উভ্তযেঈ শাহাদের বঙ্গালঘে অভিনেরী নিযুক্ত 
পবঝিখা ভলেন এবং আনেক বাআতৈও অহিনেরী দেখা মাই, কিন্তু 
নব্যুগের প্রপর্তকেবা সে প্রথা অবলন্গন করেন নাই । বেঙ্গল থিয়েটার 
গভিস্তী গ্রহণ ক্বাঠেও প্রথমে আনেক আপত্তি উঠিবাছিল, কিছু 
পাব সচল সাঁধাবন থিয়েটাখঈ শাঠাকে অন্রনবণ করিয়াছিল । 

বেল থিয়েটাবেখ নাটামপ। নিডন হাটে তাহার নিজস্ব গৃহেই 
সরা পশু ভইযাচিল । কিচ্ছু ম্যাশান্যাল থিবেটাবেপ সে সোৌভাগা হয় 
নাই, তাভা পুনে বলিষাঠি। বলা ৰাভল্য পরে আঙ্গিনাষ থিষেটার 
করাখ অস্থবিধা ছিল অনেক । পধষাকালে 5 সেখানে অভিনয় করাই 
ঢলিত | তাহান পৰ যখন পপস্পবের বিবাদের ফলে তাহার! 
সে গুহ ছা ডুলেন, হখন দু5 দলই আজ এখানে, কাল ওখানে করিয়া 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাহা হউন, অবশেষে তৃৰনমোহন 
নিয়োগী নামে এক ধনার অর্থানুকলো এবং 
ধশ্মদান সুরের উদ্ভাগে বিন গ্রাটে যেখানে 
এখন মিনার্ভী থিয়েটার অবশ্ফিত সেইখানে /গ্রট ন্যাশান্াল 
থিয়েটারে বাটা নিমিত্ত হহল | কলিকাভাব গড়েবমাঠে হংবেজদের ষে 
লিউইস থিয়েটার? স্থাপিত হইয়াছিল, পম্মদাসবাবু তাহাবই অনুকরণে 
বাটাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাব জন্য তিনি কোন ইংরেজ 
এঞ্লিনিযারের সাহাষ্য গ্রহণ করেন নাই, কেবল দুই চারিখানি দৃশ্যপট 


গ্রেট শ্াশাহ্তাল থিয়েটার 


১০৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গ্যাবিক নামে এক সাহেব চিত্রকরকে দিয় আকাইয়া লইয়াছিলেন । 
বাটাটির ভিত্তিপ্রস্তর ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
নবগোপাল মিত্র কতৃকি স্থাপিত হয়। সাধারণ বঙ্গালয কতৃক এই 
দুইটি নিজস্ব নাট্যশালা নির্মাণ বিশেষ স্মরণীয় ঘটন1, কারণ ইহারই 
ফলে এদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়া হয়। এতদিন 
ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল । 
কিন্তু কেবল বাটা হইলেই থিয়েটার চলে না, তাহার জন্য নাটক 
চি এবং সে নাটক এমন হওষা চাই যাহা দর্শকবুন্দকে আকষণ 
করিতে পাবে। ন্মাশান্যাল থিয়েটার দানবন্ধুর ও বেল থিখেডাব 
মাইকেলেব নাটক লইয়া অভিনয় আরম্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
ক্রমে তীহাবা উভযেই্ট ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দে পৰলোক গমন করেন। ফলে 
যে কয়খানি নাটক তাহাবা লিখিয়া গিযাছিলেন সেইগুলির উপবে্৯ট 
কিছুদিনের জন্য এই থিষেটাবদ্ধয়কে নির্ভব করিতে হইযাচিল। এম 
হবলাল বাযের “হেমলতা, “কিদ্রেপাল+ ( “ম্যাকবেখ' অবলম্বনে লিখিত ) 
“া-সংহাব* (“বেণীসংহাবঃ অবলম্বনে লিখিত ) প্রভৃতি বীববস প্রপান 
রা নাটক, জ্যোতিরিজ্্র নাথ ঠাকুবের জাতীঘ 
পণলোক গমনের ফলে ভাবোদ্দীপক “পুরু বিক্রম» িবোজিনা ও 
রঙ্গাসরসনুহের ছদশ.. “অশ্রুমতী” নামক এঁতিহাসিক নাউকওয়, ডপেন্দ্ 
নাথ দাসের “শরৎ সরোজিনী” ও “স্ুরেক্দ্র বিনোদিনী” নামক জাতীব- 
ভাবগন্ধী পারিবারিক নাটকদয়, শিশির কুমার ঘোষের “নয়শো রূপেযা” 
রামনারায়ণের “নবনাটক+ প্রভৃতি ছুই তিনখানি সমাজ-সংস্কারাত্মুক 
নাটক, প্রমথ মিত্রের “নগনলিনী”, “জয়পাল”, শুস্তসংহার' প্রভৃতি 
নাটক, “রত্বাবলী,, 'মালতীমাধব), “কাদন্যরা» “বিদ্ধাস্থুন্দর” প্রভৃতি দুই 
চাবি খানি পুরাতন নাটক এবং কতিপয় গীতিনাট্য ও প্রহসন অওিনীত 
নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মাঝে মাঝে 'মোহন্তেব এই কি 
কাজ, “বাজারে লড়াই,” “গজদাঁনন্দঃ “গাইকোয়াড়' প্রভৃতি সাময়িক 
হুজুগ অবলম্বনে লিখিত নাটিক। বা প্রহসন থিয়েটারের উন্নতিতে 
না হউক, অর্থাগমে সহায়ত" করিয়াছিল । 


নাটক ও নাট্যালযের অবনতি ১০৭ 


এই সকল নাটক নাটিকা ও প্রহসন পরাক্ষা করিলে দেখা যায় ষে, 
মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর নাটক ক্রমশই অবনতির পথে 
অগ্রসর হইয়াছিল । নাট্যবিষষে মামাদের এই সময়কার অবস্থা 
সেক্সপিয়ারের মৃত্যুর পন উৎল্যাণ্ডের অবস্থার সহিত তুলনীয় । ১৬১৬ 
্ীষ্টাব্ডে সেক্সপিয়ারের মৃত্য হইলে ইংল্য।ণ্ডের নাটাক্ষেত্রে যেরূপ ভর্দশ। 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় পিউরিটান্রো তখানকার 
নাট্যালযগুলিকে বন্ধ করিবাৰ চেষ্ট! করিয়া ভাল কাজই করিরাছিলেন। 
তখন প্রকৃত নাটক দেখিবার জন্য লোকেদের বিশেষ আগ্রহ দেখা 
বাইত না-_তাহার1 চাঁহিত কেবল উত্তেজনা । স্ঙবাঁং অদ্ভুত ভয়ানক 
বীভৎুসাদি-রসাত্মক চমক প্রদ-দৃশ্যসশ্বলিত মেলোড্রামাই ছিল তাহাদের 
আঁদরের জিনিষ। রঙ্গালয়েব অধাক্ষ ও নাটাকারেরাও তাহাদের 
এই বিকৃত রুচিব তৃপ্তিসাধনার্থ বথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মাইকেল ও 
দীনবন্ধুর তিরোধানের পর আামাদেব নাট্যালয়েরও অবস্থা অনেকটা 
এইরূপ হয়াভিল। জনপ্রিষতা লাভের চেষ্টা এমন সব ব্যাপার 
নাটকের মধো প্রবেশ করান হইত বে প্রায়ই মেই সকল নাটক কিন্তৃত- 
কিমাকার পদার্থে পরিণত হইত। ঘটনার অনামর্জস্য ও অসস্তাব্যতা, 
চরিত্রের অসঙ্গঠি, বিপবাত রসের মঞ্ভুত সংমিশ্রণ, স্ানকালাদি 
নিধিগারে নৃত্যগীতের বাবস্থ। প্রভৃতি বুব্ধি দোষ এই সকল নাটকের 
অঙ্গের আভরণ হইয়া দীড়াইয়াছিল। আনেক সময় চমৎকারজনক 
দৃশ্যপটাদি দ্বার নাট্যবস্তুর দৈন্য ঢাকিবার চেট' করা হইত। 
দর্শক ভুলাইবার জন্য কিপ মালমশলা সহযোগে এই সকল 
নাটক প্রস্তুত করা হইত তাভাব একট! প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়, 
উপেন্্রনাথের পুবোল্িখিত শিরৎনসরোজিনী, 
৮78 নাটকে । সে-সময়কার জনপ্রিয় নাটকগুলির 
মধ্যে এখানি ছিল অন্যতম | ইহার বিষয়বস্তু 
ছিল তখনকার একটি শান্তশিষ্ট বাঙালী পরিবারের কাহিনী । অতি 
ক্ষুদ্র পরিবার-_ছিল তাহাতে মাত্র তিনটি প্রাণী--একটি শিক্ষিত 
যুবক, তাহার ভগিনী ও এক পালিতা কুমারী । কিন্তু ইহাদিগকেই 


চু বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কেন্দ্র করিয়া নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্যে এরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা, 
রক্তারক্তি কাণ্ড ও দুঃসাহসিক কাধ্যাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন যে, 
নিঃশ্বাস ফেলিণার অবসব থাকে না। ইহাতে স্বাধীনতা ও স্বদেশ- 
হিতেধিতা [বষষে উদ্দীপনাময়া বক্তৃতা, সাহেবদিগকে গালাগাল, 
সান ঠেলগান ৪ গোখাকে গুলি কবা, জাল, প্রতাবণা, সশস্ত্র ডাকাতি, 
রাশি বাশি খুন, আত্মহতা, বিপ্লবী যড়ঘন্ত্। ভগভস্থ কারাগাব, মানুষ 
ঢাব, অত্যাচাবা লম্পটের কবল হইতে বনানা ও বিপন। যুখতার 
উদ্ধার, বাঙালী যুবতী কর্তক পিস্তল ছোড়া, পুরুষের ছল্সবেশে 
স্লীলোক ও স্ীলোকের ইল্মদেশে পুরুষ, রোমান্টিক প্রণয, অশ্বাবোহণে 
লায়ক১ নদাগভে শোকায় সঙ্গাঠ১ পাহারাওলার বাদব নাচ, মাহালদের 
গান প্রভৃতি কিছুহ বাদ পড়ে নাই। বাঁররস, আঁদরস, করুণণস, 
হাস্যরস, অন্তুত্রস প্রভৃতি সকল রসেরই একসঙ্গে সমাবেশ হাতে 
দেখিতে পাউবেন। কিন্তু এত কাগুকারখানার পবেও নাও)কার 
তৃপ্তিলাভ করেন নাই-তিনি গ্রঙ্থশেষে নায়কনাধিকাদেব মিলনের 
সময় “পরাস্থান” না দেখাতয়া ছাড়েন নাই । উনবিংশ শতাব্ধার 7+ষে 
বাঙালী গহস্থের ঘরে হঠাঁঙ একদল পপার আবিভাব হওয়া মাশ্াবে।র 
শিষয় বালথা মনে হহণে পাবে, কিল্তু গ্রহ্বকাৰ করিবেন কি 
উপসংহারকালে এইরকম একটা না৯গানের ব্যবস্থা না থাকিলে 
দর্শকগণ যে ক্ষুণ্ধ হহবেন | 5৩রাং পবারা হাদিয়া নৃহা আখন্ 
কর্সিল এবং দশকবুন্দকে আারও সন্থুষ কারবার জন্য সমখোচিত 
মিপন-সঙগীতের পরিবর্তে গাহিল ভারহ-উদ্ধারের গান! এভরাপ 
সঙগীশুপপান্থ ও দেশপ্রেমিক উভয় প্রকার দর্শককেই একসঙে 
তপ্ডিদান করিঝা নাটাকার ধন্য 5ইলেন। 

বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দার সগুম দশকে দেশপ্রেমের এক 
প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করিয়াছিল 
এবং তাহার ফলে অনেকগুলি জাতীয় তাবাতআ্মক এতিহাসিক নাটক 
লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল । কিন্ত্বী আগ্তন্ত কঠোর বীররস আশ্রয় 
করিয়া নাটক জমান কঠিন বিবেচনা করিয়! নাটাকারগণ এই সকল 


অঞ্মতী নাটক . পাও 


নাটকে স্বরচিত মধুর প্রণয়কাহিনী ঢুকাইয়! দিতেন । কিন্তু দুঃখের 
বিষয, এই সকল প্রণয়কাতিনীকে অতিবিক্তরূপে রোমান্টিক" কবিতে 
গিয৷ তীাহাবা ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিতে বিন্দুমার কুষ্টিত হইতেন না। 
জেোঠিকিন্দ্রনাথেব “মম্রুম 2” এই শ্রেণীর নাটকের একটি বিশিষ্ট 
উদ্দাহবণ 1 এ নাটকটিও *গুকালে “শবত-সবোজিনী”র হ্যায় বিলক্ষণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । সে সময় দেশপ্রেমান্বুক নাটক লিখিতে 
হইলে সাধাবণতঃ চিতোবের ইতিহাস ভইতে উপাদান সহ করা 
হইত । সঞআমতী” নাটকটিও চিতোরের বাণা প্রতাপের কাতিনা 
অবলম্বন কবিযা লিখিত হইযাচিল। নাট্যকাব 
নাটাপব নাধিকা অশ্রমতীপে বাণা প্রতাপের 
কল্যাবপে কল্পনা করিবাছেন । বাজ্কল্যা যখন নিদ্রিতা ছিলেন, সেই 
সময় মহারাজ মাঁনসিংহের চজশন্থে তিনি এক মুসলমান খেশানায়ক 
কতক অপন্ৃ»] হইয়া মোগল শিবিবে আনীতা ভন মানসিংজেৰ 
ইচ্ছা চিল এ সেনানাবকের সভিত তাার বিবাহ দেন, কিছ্যু বাজ কন্যা 
সেখানে যুববাজ সেলিমকে দেখিবামাত্র হাব প্রেমে পড়িয়া 
গেলেন ! ইহার পব যখন প্রঙাপেব ভরীতা শক্তসিণ্ছ কোনক্রমে 
তাহাকে উদ্ধাৰ করিয়া চিভোবে ফিরাইয়া আনিলেন তখন ভাভাব 
পক্ষে সন্যাসব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করা হইল । কিন্তু 
যোগিনী হইঘাও যে রাজকন্যা সেলিমকে ভুলিতে পারেন নাই, তাহ 
তাহাব কথাবার্তা হাতে বেশ বুঝা যাষ। যে প্রতাপ মোগলের স্পশ 
হইতে বংশগেবিব বক্ষাব জন্য তাহার অবস্থ বিসর্জন দিয়াছিলেন, 
তাভাব কন্যাকে এইরূপ ভাবে সেই মোগপলেরই প্রণযাকাঙিক্ষণী করিয়া 
নাটাকারের কি উদ্দেশ্য সাধিত হষ্য়া।চল জানি না, কিন্তু ইহার ছাবিবিশ 
বশসর পরে (১৯০৫ ত্রীষ্টাব্দে) কৰি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপের এই অপমানের 
দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি তাহার “রাণা প্রতাপে' সম্রাট 
আকবরের কন্যা ও ভাগিনেয়ী উভয়কেই একসঙ্গে শক্তসিংহের প্রেমে 
ফেলিয়া দেন! শ্রদ্ধেয় নাট্যকারছ্ধয়ের কল্পনাশক্জির প্রশংসা করিতে 
আপত্তি নাই, কিন্তু এই সকল নাউককে “ীতিহাসিক? নাটক বলিয়া 


“অশ্রমতী” নাটক 


১১৩ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নাম না দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। ইহার! উভয়েই শক্তিমান 
রনপ্রিয লেখক, সেইজন্য আশঙ্কা হয় ইহারা যাহা ইতিহাস বলিয়! 
প্রচার করিয়াছেন, অজ্ঞ জনসাধারণ অবিসংবাদে তাহা সত্য বলিয। 
বিশ্বাস করিতে পারে। 
যাহা হউক, এইরূপ ভাবে লোক ভুলাইতে গিয়া নাটক ও 
অভিনয়ের আস্থা সে সময কিরূপ শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছিল, 
তাহার একটি সুন্দৰ ব্যঙ্গ-চিত্র আকিয়াছিলেন 
অমৃতলালের “তিল-তর্পণ 
নাটক” তৎকাঁলিক নাটকেৰ রসরাজ অমৃতলাল তাহার “তিল-তর্পণ নাটক' 
85 নামক প্রহসনে। প্রহসন্টি শেরিডানের 
01110-এর আন্ুুকরণে ১৮৮১ গ্রীম্টাব্দে রচিত 
হয়। নাটকটির প্রাথম দৃশ্যে দেখা বায়, কোন রঙ্গালয়ে এব নাটানাৰ 
উপস্থিত হষ্টয়াছ্ছেন এব” সেখানকার করৃপক্ষগণের নিকট তিনি নিজ 
নাটকের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহাদের কথোপকথনের কিয়ুদংশ 
এখানে উদ্ধৃত করিষা দিতেছি, তাহা হইতে কিরূপ ধরণে নাটক 
তখন বাজারে চল্তি হইয়াছিল তাহা কতকট! বুঝ| যাইবে ।-- 
“নাট্যকার ।--এ" ডামাখানি মহাশয় নুতন জিশিস--এতে 
৮০117 এর আহার ওষধধ ছুই হবে। 
দেবেন্দ্র 1--ওখানা '178260% না 0:017700% মহাশয় ? 
নাটা ।- আজে, 1178267৮ না 007000%ও 2া1-৬খানি 
হোচ্চে 58701081-11711-0017760 019 1)81)10700111)10 01060181011), 
জনৈক অভিনেতা ।--এ যে নূতন নাম, এর 1১10 কি মহাশয় ? 
নাট্য 11১01 যদি বোলেন, তবে 1১101 এর বড় একটা নেই । 
[70$ নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর, এতে 
দ্$0 আছে, 10110100117 আছে, 01711659156 আছে, নাচ, গান, 
গালাগাল, ভারত, যবন, মুর্ছা, কালি ওড়ান, ভূত নাবান, চিতোর, 
সাহেবমারা সব আছে-_মশ্লীল নেই। 
দেবেন্দ্র ।-চিতোরের সঙ্গে সাহেব! সে কি রকম কোরে 
হোলো ? 


তিলতর্পণ নাটক ১১১ 


নাট্য ।_ মহাশয় নাটক লিখ্‌্লেই হয় না, চিন্তে হবে। ওই তে 
তারিপ, 211010706কে খুসি করতে হবে, নাচের জায়গা পাই না 
মল্লিকদের মেজবউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম | 

অপেবা মাষ্টার ।_-গেনস্তর বউ নাচবে ? 

নাট্য ।-__নাঁচবে বৈকি !.*নাচলে সে তোড়! পাবে, ক্ল্যাপ, পাবে, 
11014101114 লিখে দিতে পারবেন--9108100 8100 1)017017৫ 
61))00151)906--তাই নাচবে। 

দেবেন্দ্র ।-ডামাখানির নাম কি দিয়েচেন ? 

নাট্য । _তিল-তপ্পণি 1**অনেক ভেবে ও নামটা বের করা গেছে । 
লোকে শুনেই ভাববে এট! নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধুবাবুকে গাল 
দিয়েচে--আজকাণকার 900161)06 গাল শুন্তে ভালপাসে--তাতে 
আবার মধা মানুষকে গালাগাল । দ্বিতীয়তঃ তিল-তর্গণের গার একটি 
ভাব আছে, মেমন চাডিডখানি তিল দিযে চোদ্দপুরুষকে খুসি করা যায়, 
তেমনি আমার এই একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিষ আছে যে, 
সব &10161700কে খুসি করা যাবে ।” 

এই কথাবার্তার পর নাটকটি অভিনয় কর! স্থির হইল, এবং 
1)71101)1]] লেখ! ঠইল ।॥ তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে রহিল--- 
£/001017621 5179%৮ 10000 96866, ১১110৫11165 1)87701100, 
(110111)1005 90101001718 007105810000000]10৭5 $১0116৯ 
[121110৭, 1)010))17০ ইত্যাদি । 

পরের দৃশ্যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল । তাহাতে দেখা 
গেল__চিতোরের রাণা বাপ্পারাও বাংলার নবাব আলিবদির সহিত 
যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন এবং তাহার ভীরুত্গভাবা মহিষী তাহাকে 
রণক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করিতেছেন । মহিষীর কাপুরুষোচিত বাঁকো 
ক্রুদ্ধ হইয়া রাঁণা ঘখন বলিলেন,--পকি ! ধরিয়া রহিব আমি 
অপদার্থ নবাবের ভয়ে ?৮ তখন মহিষী বলিলেন, তিনি “কায়মনোবাক্যে' 
বিদ্যাসাগরের “বোধোদয়৮ পড়িয়া দেখিয়াছেন যে, আমরা ইতস্তত? যে 
সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে “পদার্থ” বলে-_স্থৃতরাং অনুপস্থিত 


১১২ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নবাব তখন “অপদার্থ হইলেও যখন তিনি রণক্ষেত্রে রাণার সম্মুখে 
আসিয়া দাড়াইবেন তখন তিনি নিশ্চয়ই “পদার্থ” হইবেন। তর্কে এই- 
রূপে পরাস্ত হইয়া রাণ অবশেষ রাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 
ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা তিনি কলিদাতা হইতে “মাটিনী 
ঠেন্বী বাইফেল' আনিতে পাঠাইয়াছেন_-তাহ1 আসিবা পৌছাইলেই 


তাহার জযলাভ নিশ্চিত । 
ভাব পাবের দৃশ্যে দেখা গেল, বাণার কশণ হেমাঙ্গিনী আন্য 


প্রণধপাত্রের অভাবে হঠাৎ তাহাদের বাগানের মালা অজ্ুব প্রেমে 
পড়িয়াছেন! তাহার পব উত্যেব পলাধন, পশ্যাব অদশ্শনে রাণা 
ও বাণীর দক্ত্ররমত পাগল হগ্ডন এবং অবশেষে বাণাহস্তে গান 
করিতে করিতে দেবধি নারদেব গাগমন। দেবষি আসিয। বুঝাইয়া 
দিলেন, জু মালী শাপভ্ষ্ট বাজপুণ | সবাশষে পিবীস্থান?। 
পরীরা আসিয়। গাভিল, পঙগামবা সব পবী, শ্রন্ন্দনী, ডানা ঝোপ 
গেছে উড়তে না পাবি"*উড়তে না পেরে এখন আপের! কি” | 
যখন সমালোচক নাটকের এতিহাপিক সংলগ্ন পাদ দেখিয। পিস 
প্রকাশ করিলেন, তখন নাট্যকার তাঁহাকে বৃঝাত্া দিলেন, 
«নাটকের ব্যুৎ্পন্তি হুচ্চে৮ন + আটক নাটক, অর্থাৎ বাচ* কিছু 
আটক নাই 1৮ 

স্রখের বিষয় এই যে, নাটকের এই দ্ৈম্য রঙ্গালযেব পধিচালকগণ 
অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ রোগ অনুভূত না হইলে তাহার 
প্রতিকারের চেষ্টা হয় না। নাট্যাধ্যক্ষগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, 
লোকের ভীন রুচিকে প্রশ্রয় দিয়া বা সাময়িক হুজুগের সুবিধা গ্রহণ 
কবিয়া নাটক লিখিলে তাহা! আপাত আয়বৃদ্ধিকর হইলেও, পরিণামে 
তাহ! দ্বারা অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। তাহার ফলে রঙ্গালয়ের যশ 
অচিরে বিনষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ আয়ের পথও বন্ধ হইয়া যাঁয়। এই 
অবস্থায় তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি গিয়া পড়িল বস্কিমচন্দ্রের অমন 
উপন্যাসগুলির উপর । বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 
“ছুর্গেশনন্দিনী” বাহির হয় ১৮৬৫ হ্ীষ্টা্দে। ভাহার পর দশ বগুসরের 


নাট্যজগতে বস্ছিমচান্দেব প্রগাৰ ১১৩ 


মধ্যে তাহার কপালকুগুলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও চক্রশেখর প্রকাশিত 
হয়। এই সকল উপন্যাস বাহির হইয়াই দেশে নরনারার চিত্তের 
উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা 
সাযজগতে বহধিমচত্রের সকলেই জ্ঞানেন। সেগুলি নাটকাকারে পরিবর্তন 
উপন্তাসাবলীর অসাধারণ 
প্রভাব কাতয়া অভিনয় করিশে যে সেগুলির আকর্ষণী 
শ'ক্ত পাড়িবে বই কমিবে না তাহা তখনকার 
রঙ্গালয়ের শধ্যক্ষেরা বেশ বুঝিঠে পারিয়াছিলেন। বিশেষ বঙ্কিম- 
বাবুর উপন্যাসগুলি নাটকীয় হা ভাষা ঘটনা চরিত্র ও সংলাপে 
একপ শস্ুদ্ধ বে সেগুলিকে নাটকে পরিব্ন করা খুব সহজ ছিল। 
অতএব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খন মাইকেল ও দাননন্ধুর নিকট তইতে 
নৃতন নাটক পাহবার শাশ। আর ব্রভিল না, এখন শ্ঠাশান্যাল” ও 
বেঙ্গল” উভয় থিয়েটারই বঙ্গিমের প্রকাশিত উপন্যাসগুলি লইয়া 
আপনাদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। সেই বশুসর 
ট্যাশান্যাল অভিনব করিলেন 'কপালকুগুলা” এবং বেঙ্গল মনভিনয় 
করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনা” | 
বলা পাপা, ঢইখানি গ্রস্থই রঙ্গালয়ে যথেষ্ট সাফলা লাভ 
করিয়/ছিল। তাহার পর সন্তর ৭গুসরেরও অধিক কাল কাটিয়া 
গিয়াছে, পর পর বঙ্কিমের সকল উপন্যাসই নাটকাকারে অন্িনীত 
তঠযাছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বঞ্ষিমের গ্রন্থের অভিনয় দেখিবার জন্য 
লোকেব আঃগ্রহ কিছুমাত্র কমিয়াছে বলিয়। মনে হয় না। এখনও 
ভাল নাটকেব অভাব হইলে খঙ্গালযের অধ্যক্ষগণ অনেক সময় 
বঙ্ধিমাকে স্মরণ কবেন। বাস্থবিক এরাপ জনপ্রিয়ত। অতি অপ্ল 
নাটকেরই ভাগ্যে ঘটিয়াচে। কেবল ঠাহাই নতে। পরবর্তী বু 
নাটকেই বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার গ্রন্থে বর্ণিত 
অনেক ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্য কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বহু নাটকে 
দর্শন দিয়াছে । তীহার উপন্যাসগুলিই আমাদের রঙ্গালয়ে পৌরুষ- 
সম্পন্ন রোমান্স ও দেশাত্মবোধের ধারা প্রবাহিত করিয়া এক নবযুগের 


স্থ্টি করিয়াছে এবং বহু নাট্যকারকে তাহার অনুকরণ ও অনুসরণ 
১৮৮16)93. 


১১৪ বাংলা নাটকের উতপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


করিতে অনুপ্রাণিত করিযাছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
1371270-এর উপন্যাস গুলি ফরাসী নাট্যক্ষে তরে কিরূপ নুতন জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিল তাহা আ.নকেই জানেন । আমাদের নাট্যজগতে বঙ্কিমের 
উপন্টাসসমূহ তাহার অপেক্ষাও অধিক কাঁজ করিয়াছে । আজকাল বন্ত 
উপন্যাস ও কাব্যই আমাদেখ রঙ্গাণযে নাটকাকারে পরিবতিত ভইয়া 
অভিনীত হইতেছে | বন্ধিমেব উপশ্যটাসের অভিনয় সাফলাই ইভার পথ 
দেখাইয়াছিল। বঞ্ষিমেব উপন্যাস অভিনয়েব পরেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মাইকেলের “মেঘনাদবধ”, হেমচক্দ্রের “বুনসংহাব”, নখীনচন্দ্রের 
“গলাশীব যুদ্ধ” ও বমেশচন্দ্রেব প্বজবিজ্জেত।” নাটকাকারে অভিনীত 
হয এবং এই প্রথা ক্রমশঃ অধিকতর প্রসাব লা5 কবিতে থাকে । 
আব একটি কথা-_-বঞ্চিমের দুই ভিনখানি উপন্যাস নাটকাকাবে 
পরিবতন করিয়াই নাউটক-ব5নায় গিরিশচক্ড্রেব হাতে-খড়ি' হয় । শা! 
ভিন্ন, গিরিশচন্দ্র বঙ্ষিমের উপন্যাসেব বনু ভুমিকা ববাধ অভিনয 
করিয়। তাহার 'মসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন কবেন। ১৮৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্য!ল থিয়েটাব যখন প্রথম 'কপালকুগুলা'ব মভিন 
করেন তখন গিরিশচন্দ্রই তাহা নাটকাকারে পরিবর্তন কখেন। 
বগুসর পরে যখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভ। থিষেটারেব জন্য “সীতাবাম 
উপন্যাসটি নাটকাকারে পরিবতিত করেন, তখন তিনি হাওবিলে 
লেখেন, 40809706191 & 06015000)88০১ 1 10160 100% 1)701)(709 
10981100001 811150750 01091090107 01 61115 11101700711 0061)0£,৮ 
এইরূপে তিনি বঙ্কিমের প্রতি তাহার অসাম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং 
নাটক-রচনায় তাহার হাতে-খড়ি? যে বন্কিমের উপন্যাস লইয়াই হয় 
তাহা স্বীকাব করেন । ৃ 

কিন্তু সে সময় একখানি নাটক লইয! অধিকদিন অভিনয় কব! 
চলিত না। খন দর্শকের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
বাহিরে অল্প লোকই তখন থিয়েটার দেখিত এবং শিক্ষিতের সংখ্যাও 
এখনকার মৃত এত বেশী ছিল না। স্তরাং বারকয়েক অভিনাত 
ভলেই নাটক পুবাতন তইয়া পড়িত-্ধাহারা দেখিবাব তাহারা 


রঙ্গালয়ের হুরদশ। ১১৫ 


দেখিয়া ফেলিতেন। তখন নূতন নাটকের খোজ পড়িত। ভাল 
“টক হইলে তাহার পরমানু একটু বেশী হইত এই মাত্র । এই কারণে 
পৃষ্কিমবাবুব যে ছু'তিন খানি গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার 
পর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর কর! চলিত না-বারবার অভিনীত 
১শয়া। সেগুলিৰ শাকর্ষণীশর্তি তখনকার মত কমিহা গিয়াছিল। কলে 
খিয়েটাবের অবস্থা আবার শোচনীয় ভইয়া পঠিঝাছিল। অন্যান্য 
শটিকের সংখ্যা তখন যে নিতান্ত কম ছিল তাঠ। নয, কিন্ত চাহার অধি- 
প[২শই ছিল “ন-নটক” জাতীষ নাটক, কারণ নাট্যক্ষেত্রের অরাজকতার 
“এবিধ গ্রহণ করিয়া প্রায় সকলেই নাট্যকার হুইযা বনিয়াছিলেন। 
সই সকল নাটক রঙ্গালযের মধঃপ তনের বেগ বুদ্ধি করিযাছিল বই 
হাস কবে নাই । যাহা হউকু, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে যেন 
নটনাগেরই প্রেবণায় গিরিশচন্দ্র নাট্যকারূপে 
লেখনী ধাবণ করিলেন। দে সমধ আমাদের 
ধবংসোন্মুখ বঙ্গালয়কে জীবনপথে ফিরাইয়। 
গানিবার সামর্থা একমাতে তাহাবই ছিল, কারণ সফল নাটাকার ভইতে 
হলে ঘে সকল গুণ আবশ্যক, তিনি সে সবলেবই পুর্ণমাত্ায় অধিবারা 
/ছলেন। বলা বাহুলা, বে বল নাটক বচনার পদ্ধতি জানিলেই সফল 
নাট্যকার হওয়া! যায নাঃ পবন্ নাট্যকারকে নানা দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
১য়, নান! বিষারে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়। এই বিষয়গুলি কি তাহ! 
না জানিলে আমরা গিরিশচন্দ্রেব সাফল্যের কারণ সমাক উপলদ্ধি 
ববিতে পারিব না। আমি সেইজন্য প্রথমে এ সকল বিষয়ের একটু 
বিস্তৃতভাবে আালোচনা পর। আবশ্যক মনে করিতেছি । 
অন্যান্ত কাব্যের সহিত নাটকের প্রভেদ এই যে, নাটক 
মুখ্যতঃ দৃশ্যকাব্য--পাঠ্যকাবা নয। নটগণকতৃক দর্শকগণের সম্মুখে 
অভিনীত হইবার জন্য ইতা রচিত হয় ব্ণিয়াই 
৮০১7 হাব নাম “নাটক? । স্তরাং ইংরেজীতে 
যাহাকে 01086 008 বলে--যাহ। পড়িবার 
জন্য লিখিত হয়, অভিনয়ের জন্য নয়_-_তাহা কাব্যাংশে যতই উৎকৃষ্ট 


সরশাগ্রন্ত বঙ্গীলযকে বক্ষ! 
করিযাঁছিলেন গিবিশচঞ্ 


১১৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হউক তাহাকে নাটক বা দৃশ্যকাব্য বল] চলে না। স্ুপ্রসিদ্ধ 
নাট্যরসজ্ঞ অধ্যাপক ব্র্যাগ্ডার ম্যাথিউজ (13781)067 )190)0৪) ঠিকই 
বলিয়াছেন, %/১ 10185 17101. ?৭ 170 10601006110 1১০ 1)1790 
15 ৮ 0011619.0106101) 11) 1011037; 16 15 21) 0৮61 8190701065৮ 
বিখাযতি নাট্য-সমালোচক ডালিংটন (জা. /.. [)111109197 )ও এই 
কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, ০ 008) 18 11180111001] 
06501101101 005 00171)09৭11101) 08 8 (7016 1010” 0711098 
1৮ 195 10961) [0010৬৮৫8080 11 20010) 01) 1110 90000,৮ 
বাস্তবিক নাট্যালয়ই নাটকের ক্িপাথখর, দেইখানেই তাহাব প্রকৃত 
গুণাগুণ পরীক্ষিত ভয়। মনভিনেয় নাটক গার সোনা পাণরবাটি 
একই কথা । শতএব সফল নাটক রচনা করিতে হইলে নাট্যকারকে 
প্রধানতঃ রঙ্গালয়, আভিনেতৃবর্গ ও দর্শকবুন্দ-_ 
রঙ্গালয়, অভিনেতাঁও . এই তিনদিকে দষ্তি রাখিতে হয । এহ প্রকার 
দর্শকের সহিত নাটকের _ . ৃ য 
জনি দৃষ্টির জভাবে গনেক ভাল নাটাকরেব নাটকও 
এরূপ দোষঘুক্ত হইয়া! পড়ে মে, হাতা বিশেষ- 
রূপে সংশোধিভ ও পরিবতিত না হইলে অহিনয়ে সাফল্য লাভ 
কবিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে । রঙ্গালয়, অভিনেতা ও দর্শক 
পরিবর্তনশীল বলিয়। এক যুগের সফল নাটক অপরিণতিতহ অবস্থায় 
অন্য যুগে চালান দুকষর হয়--এমন কি, সেক্সপিয়ারের নাটকও 
এখন অভিনয় করিতে হইলে অনেক কাটিয়া ভাটিয়া লইতে হয়। 
রঙজগালয়াদিকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামত নাটক লিখিলে কি দোষ 
ভইতে পারে তাহাই এক্ষণে আমি একে একে বুঝাইাতে চেষ্টা করিণ। 
প্রথম,--রঙগালয় । বলিয়াছি, এদেশে যখন বিলাহী ধরণের 
রঙ্গমঞ্চ প্রতিষিত হয় তখন তথাঝ অভিনয় করিবার জন্য যাত্রার 
নাটককে তছুপযোগী ভাবে গঠিত করিয়া লইতে 
হি 0 হইয়াছিল। শাবার থিসেটারী নাটক লইয়া 
যাত্রা করিতে হইলে তাহাকে. যাত্রার আসরের 
উপযুক্ত করিয়। লইতে হয়। বন্ত্রতঃ রঙ্গীলয়ের শায়তন, গঠন, 
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দুশ্যপটাদির ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নাটক লিখিলে নান! 
আন্বিধ। হইবার সম্ভাবনা থাকে ৷ ছুই একটি উদ্াহরণ দ্রিই। উপেক্দর 
দাসের “ম্রেক্দ্রপিনোদিনী” নামক নাটকে তৃতীয় অঙ্গের পঞ্চম গর্ভা্কে 
একটি কারাগারে বন্দি-বিদ্রোভের দৃশ্য দেখান হইত । এই বিদ্রোভের 
ফলে দশ বার জন ব্যক্তি হত হইত | কিন্তু ইহার পরের বষ্ট গর্ভাঙ্কের 
দশ্যটি এমন ছিল যে, মঞ্চ হইতে মৃতাদেহগুলি না সরাইলে তাহা। 
দখাউবা উপায় চিল না। অগত্যা কারাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া 
*রেকটি ভঙ্চোব সাভাষ্যে সেই দেহগুলিকে দর্শকগণের সম্মুখেই বহন 
পরিযা বা টানিয়া লইযা যাইত | বলা বানুল্য, ইহার ফলে মুহুর্ত 
সাধ্য নাটককারের ঈপ্লিত (7104 হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইত। 
ভণ্ল্যাণ্ডে সেক্সপিযাবেব সময় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা 
ঢিল না, স্থৃতবাং দর্শকগণের সম্মুখে প্রত্যেক দৃশ্যের শেবে পরের 
পণ্য দেখাউবাব বাবস্থা কপিতে হইত | কুলে সেখানেও সমায় সময়ে 
এইরূপ অন্তবিধ। ভইত। এই কারণে পলোনিয়াঁসকে ভত্যা করিবাৰ 
পর হ্যামলেটকে পলোনিয়ামের মৃতদেহ ভাশ্যজনক ভাবে টানিয়া 
“তয়! বাত দেখিতে পাও | যাই, কিন্তু হ্যামলেট সে সময় পাগল 
হ5যাছিলেন বা পাগগামীর ভান করিতেন, স্থতরাং দশকিগণের চক্ষে 
এই কাধা »ত আাশোভন বোধ তইত না। 

বাস্তবিক নাটক পড়িবার সময যে দৃশ্যের বিসদৃশত! আমরা 
দেখিতে পাই না, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে তাহ! বেশ ফুটিয়! উঠে। 
কোন দীখ বক্তৃতা বা পছ্ভে কখোপণ্থন পড়িতে ভয়ত ভাল লাগিতে 
পারে, কিন্তু রজনঞে, তাহার আবৃত্তি বিরক্তিজনক হওয়া কিছুমাত্র 
বিচির নয়। ১৮৭৩ শ্রীষ্টান্দের প্রারন্তে ন্যাশন্যাল গিযেটারে 
“লীলাবতী”র আভনয় দেখিয়া “অমৃতবাজার পত্রিকা” বন্ধুভাবে যে 
সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। আমি সেই সমালোচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত 
কবিয়া দিতেছি ।-- 

“লীলাবহী নাটক ।-ন্যাশন্যাল গিয়েটাবর আভিনেতগণ স্ুন্দর- 
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রূপে শিক্ষিত হইয়াছেন । নাটকোল্িখিত শংশগুলি তাহাদের মধ্ে 
অনেকে অতি চমত্কার অভিনয় করিযাছিলেন, কিন্তু তথাপি গত 
শনিবারে তাহারা সম্পূর্ণকূপে কৃতকাধ্য হইতে পাবেন নাই কেন? 
লীলাবতী নাটকেব উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ- 
সেই সময় শ্রোতবর্গ বিরক্তি প্রকাশ কবেন কেন? আমরা ইহার 
প্রকৃত কারণ নির্দেশ করি। একখানি পাঠোপযোগী নাটক 
সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না। পাঠের সময় আমরা অনেক 
বিষয় ভুলিয়া যাই, অনেক স্থলে চিন্তা করিয়া অর্থ করিয়া লই, 
অনেক স্থানে এবটি ভাবে নানা ভাবের উদ হয। আভিনবেব 
সময় আমর! প্রকৃত অবস্থায় অবস্থিতি করিযাঁ জীবনের কাধাগুলি 
প্রত্যক্ষ দেখিতে গাঁশা! কব্-স্তরাং সে সময় স্বভাবের ব্যতিক্রম 
ঘটিলে আমরা স্থখ বোধ করিতে পারি না, প্রত্যত বিএভ্ভি প্রকাশ 
ূ করিয়া থাকি । এইজন্া শ্রীধান প্রধান 
টনি ও টা লেখকদের নাটকও আঅভিনাযৌপাযোগী করিবাব 
জন্য পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয়। ০৮১০০ 
ন্যাশন্যাল খিষ়েটারের অভিনেতাবা যেরূপ শিক্ষিত তইঈয়াছেন, 
তাহাতে তাহার যদি নাটকগ্লি সভা ও রুচিসঙগত ক্বিবার জন্য 
পরিবর্তন করিয়া অভিনয় কবেন তাহা হইলে ভাশারা সম্পর্ণ রূপে 
কুতকাগ্য এইবেন।” 
কিন্তু এইরূপ পরিবতন করাও সকল সময় সহজ নয়। কারণ 
অনেক সময় দেখা গিয়াছে, “খোল নল্চ৮ ঢউ-ভ না বদ্লাইলে 
নাটকাকে অভিনয়যোগ্য করা মায় না। হাব উপব থাঁকে 
নাটককারের বিরাগভাজন হইবার ভয়, বিশেষতঃ হিনি যদি একজন 
বড নাট্যকার হন তাহা হইলে বিপদের মাত্র! তনেক বাড়িয়া যায় । 
চচুড়ায় যখন বঙ্ষিমবাবু ও অক্ষয়বাবুর পরিচালনায় “লালাবতী”র 
অভিনয় হয়, তখন তাহারা নাটকখানির নানা পরিবর্তন করেন। 
দীনবন্ধু তাহা শুনিয়। বলিয়াছিলেন, “এক একটি শব্দ কাটা ভইয়াছে, 
আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে । তবে বঙ্কিম ভাই, আর 


রঙ্গাল.য়ুর সহিত নাট্যকারের সম্বন্ধ ১১৯ 


অক্ষ ছেলে, ইভাদের ভালবাসি বলিযা হামার শরীরে জ্বাল লাগে 
নাউ ৮ এই মনোভাব এখনও পূর্ণমানোয় পিপাজমান | ল্মামি নিজে 
একজন ভুক্তভোগী । আমার ঢর্ভাগাকমে নানা বঙ্গালযের শধ্যক্ষ- 
গণেব আন্ুবোধে বনু বগুসর ধরিয়। আমাকে এই অপ্রিয কাব্য 
করিতে হইযাছে। আমি একাধ্য নিঃন্বার্থভাবেই করিযাছি এবং কিছু 
পরিবতন্ন করিবার পুর্বে তাহাব কারণ গ্রন্থকারকে বুঝাউয! দিদার 
যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি । তথাপি তীভাদের অভিমানাদি ভইনে 
সকল সময় নিস্তার পাই নাই । যাহ! হউক, পবিবর্তনের ফলে যখন 
তাহাদের নাটক সাফলা লাভ কবিয়াছে তখন তাহার! যে আমাকে 
আশীবাদ কবিতেও ক্রটি করেন নাউ, তাহা আমি কুতজ্রচিত্তে সাকার 
করিতেছি । উহা! সকল সময় মনে রাখা উচিত যে, উপযুক্ত কাঁরি- 
কবের দ্বারা হীরকখণ্ড কাটা হইল শ্রাহার ওজন কমিয়া যাষ বটে, 
কিন্তু 'ভাহাব পজ্জ্বল্য ও মুল্য বহুগুণে বুদ্ধি পায়। নাটক লিখিতে 
হইলে গাল্লের কোন্‌ কোন্‌ অংশ বর্ভন পরা উচিত, কোন্‌ কোন অংশ 
দৃশ্যে পরিণত কর অবশ্থাক্র্রব্য, কোদায় কিরূপ ভাষা বাবভার কবা 
উচিত, কোন কোন স্থলে সাধারণ গছ অপেক্ষা পদ্য অধিকতর ভাদয়- 
গ্রাভী হব ই্যাদি বিষয়ের জ্ভান যে রমন্গালয়েৰ সহিত সাক্ষাৎ -পব্চিষ 
ভিন্ন মজর্ন কব! দুরু, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিসাত্রেই স্বীকার কবিবেন। 
শাহাব পব অভিন্তৃবুন্দ। রঙগীলয়েব ন্যায় অভিন্তাদের 
উপবেও নাট্যকাবকে যথেষ্ট নির্ভব করিতে হয়। যদি নাট্যোল্লিখিত 
চবিত্রগুলি স্ুষ্ঠুভাব অভিনয় করিবার জন্য উপযুক্ত অভিনেতা না 
পাওয়া যায় হাহা হইলে নাটকের সফলতা লাভ কঠিন হা উঠে। 
ক্রিন্তথু উপযুক্ত শভিনেতার অশ্বান হইলে 
শট্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার তাহার 
কি করিতে পারেন? হয ?তনি রঙ্গালয়ের 
কতাদিগকে অন্ুবোধ করিয়া তাহার শাটদেব উপযোগী অভিনেতা! 
নিযুক্ত করিবার বাবস্থ। করিছে পারেন নয় যে রজাল্যে 
সেরূপ অভিনেতা পাওয়া যায় সেখানে তাহার নাটকটি আভিনয় 


অভিনেতাদের উপর 
নাটকেব্র নিরত 
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করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বল বাহুল্য, এই দুই উপায়ের 
কোনটিই স্থসাধ্য নয়। থিয়েটারের ভিতরের লোক যদি নাট্যকার 
হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপ অভিনেতা পাওয়। যাইবে তাহা বুঝিয়া! 
নাটক লেখেন। তিনি সকল অভিনেতারই বৈশিষ্ট্যের বিষয় অবগত 
আছেন এবং সেইজন্য সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে সহজেই কাজে লাগাইতে 
পারেন । কথিত আছে, সেক্সপয়ার যখন (01700 ০01 1911:018 
লেখেন, তখন তাহার থিয়েটারে ভাগ্যক্রমে এক জোড়া 4১11611)1)0103 
এবং এক জোড়া 1)107070 পাওয়া গিয়াছিল, নতুবা তাহার এরূপ 
নাটক লেখা বৃথা হইঠ। তিনি প্রাই তাহাব নাযিকাগণকে পুরুষের 
ছল্পুবেশ পরাইয়া নাটকেব গ্রাটের জটিলতা ও মাধুখ্য বৃদ্ধি করিতেন এবং 
তাহাতে বিশেষ হাতৃপিধা হইত না, কারণ সে 

অভিনেতাদের প্রতি লক্ষ্য ০ 
রাখিয়। নাটক রচনা বা সময় পুরুষের দ্বাবাই স্্রীলৌকের অংশ অভিনয় 
তাহার পরিবর্তনের করান তইত। ১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল 

আবগ্তকত। 

গিয়েটাবে গিরিশচন্দ্র যখন কিপালকুণ্ুল।” 
নাটকে রূপান্থবিত করেন, তখন তিনি তাভাতে কাপালিকের মুখে গান 
দেন নাই । কাজটা অবশ্য ঠিকই শুইরাছিলু, কারণ কাপালিকের 
মত ভয়ঙ্কর ব্যক্তির মুখে গান সাধারণতঃ শোভা পায় না। কিন্ছু 
ইহাব বন্বসর পরে (১৯০১ সনে) যখন “কপালকুগ্ুডলা, ক্ল্যাসিক 
থিয়েটারে অভিনীত হয়, তখন গারশচন্দ্রই কাপা'লকের জন্য দুইটি 
গান রচন! করিয়া দিহাছিলেন। তাহার কারণ, ক্ল্যাসিকে কাপালিক 
সাজিয়াচিলেন, স্ুগাষক অঘোরনাথ পাঠক । অঘোরনাগের চেহারাতে 
কাপালিক বেশ মানাইত, অথচ দর্শকেরা তাহার দর্শন পাইলে তাহার 
গান শনিবার জন্ত লোলুপ হইত। স্তুতরাং গিরিশচন্দ্র এমন 
গান তাহার মুখে বসাইয়। দিয়াছিলেন, যে তাহাতে ছুই দিক রক্ষা 
হইয়াছিল। বাস্তধিক কাপালিক যখন নবকুমারকে বধ্যভূমি দেখাইয়া 
গন্তীর সুরে গাহিত,--“নররুধির-ভৃষাতুর নহার ভূমি দুরে”--তখন 
স্মন্ত দর্শক শিহরিয়া উঠিত, ফলে কাপালিকের ভয়ঙ্করত্ব যেন আরও 
ফুটি | উঠিত। অম্ৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাটের ঝি একটি সামান্য গোঁণ 


অভিঃনতাদের সহিত নাঁট্যকারের সম্বন্ধ ১২১ 


চরিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু অভিনেত্রীর গুণে তাহাই একটি 
মুখ্য চরিত্রে পরিণত হুইয়াছিল--অম্বতলালও তাহার গুণ বুঝিয়। 
নাটকে তদনুরূপ কথা বসাষ্টয়াছিলেন। এ অভিনেত্রীর নৈশিষ্ট্যকে 
কাজে লাগাইবার জন্যই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার প্রতাপাদিত্য” নাটকে 
'গরলা বৌ” স্থস্টি করিয়াছলেন এবং সে ভূমিক। অতি ক্ষুদ্র হতলেও 
অভিনেত্রীর গুণে তাহা অসম্ভব সফলতা লাভ করিয়াছিল। 
দ্বিজ্ন্দ্রণালের চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে গ্ছায়া'র চরিত্র প্রধানতঃ একজন 
স্বগায়িকার গান শ্রনাইবার জন্যই স্ষ্ট হইয়াছিল, নতুবা আসল 
নাটকের সহিত এই চবিত্রেব সন্বন্ধ খুবই অল্প। এইরূপ অসংখ্য 
উদ্বাহণণ দেওয়া বাইঠে পাবে । যাহা হউক, এ বিষয়ে বাহিরের 
শাটাকার আপেম্ণী নাট্যালয়-সংশ্লিষ্ট নাট্যকারের স্রবিধা যে গনেক 
বেশী হাহা বণ বাগুল্য। বিশেষতঃ নাট্যকার যদি স্বরং নাট্যাধাক্ষ হন, 
তাভা ভইলে তিনি ইচ্ছা! কবিলে অনেক সময উপযুক্ত অভিনেত। 
যুক্ত করিয়া নিজ নাটকের সৌষ্ঠৰ বৃদ্ধি করিঠে পারে" । শবে 
এমন কতকগুলি নাটক আছে যেগুলি লেখার গুণে আপনা হইতেই 
জমিধা যায়--তাহার জন্য উত্কৃষ্ট অভিনেতার প্রয়োজন ভয় না। 
এরূপ শাটক্কে একজন পাশ্ত্তয সমালোচ্কু নাগ দিয়াছেন, 


ঞ্ছে 


ঠা 


480101-])700 
বঙ্গালয় ও অভিনেতাদের উপর নাট্যকাঁরকে কতটা নির্ভর করিত 
5য়ু তাহ।ব আভাস উপরে দিঞ্পম। কিন্টু দর্শকাদব উপব তীাভাকে 
ইহ! অপেক্ষী আনেক অধিক নির্ভর করিতে হয়। স্থবিখ্যাত ফরাসী 
নাট্যশান্সকাব 1477০ ঠিকই বলিয়াছেন, 
টিন ৯ না, দিশশকগরণাকে বাদ দিয়। নাট্যানিনয়েব ক] 
রাখিযা! যে নাটক লেখা হয আমা ভাবিন্টেই পারি না ৮ বাস্ততিকি দুশ্ব- 
৩ 7... পট, সাজসজ্জা, বং প্রভৃতি আটিনযের 
বিবিধ অঙ্গ না থাকিলেও মভিনঘ করা যাইতে 
পারে, কিন্তু দর্শক ছাড়া দৃশ্যকাব্যের অভিনয় ধারণা কর! যায় না। 


রঙ্গালয় বা অভিনেতাদেৰ কথা না ভাবিয়া নাটক লেখা যাইতে পারে 


১২২ বাংলা নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকীশ 


এবং সেজন্য যদি কোন দোষ হয় তাহার প্রতিকার করা ছুঃসাধ্য 
য; কিন্তু যে নাটক দর্শকগণের প্রবৃত্তি ও কচিব বিবোধী হয তাহা 
একেবারে অচল । কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাধারণের চিন্তা ও 
ভাবধাবাকে উপেক্ষা করিয়া বু উধর্ব চলিষা, যাইতে পাবেন এবং 
যাইয়াও থাকেন, কিন্তু নাট্যকার তাহাব দর্শকবুন্দকে ছাড়িযা অধিক 
দুর অগ্রসব হইতে পারেন না। 2111059৬110 171০ 10 1)10789 
',-জনসমাজকে আনন্দ দানের জন্য যাহাদেৰ 
ভীবন ধাবণ তীাভাবা যদি বাঁচিতে চান ভাগ হইলে লোকে 
যাহা চায় তাহা তাহারা সবববাহ করিতে বাধা । স্ুঙিরা* নাটা- 
কাবকে সাধাবণের সংস্কৃতি ও প্রবৃত্তির উপর দৃষ্টি বাখিল' চলিতে 
হয়। অবশ্য তিনি আভাদেব সম্মুখে উত্কুষ্টতব আদর্শ স্থাপন ববিষা 
হাভাদেব বিকৃত রুচি সংশোধনের চেষ্ডা কবিঠে পাবেন এবং শাহ! 
করাও উচিত । কিন্তু এই কুচি-পিকুতি সম্বন্ধে মতভেদ ভইচে পাবে, 
কাখণ গভিন্ন রুচিঠি লোকঠ। স্তবাং আমাৰ কুচিখ সহি »1্যব 
রুচি না মিলিলেই যে তাহা মন্দ এমন থা বলা যায় ন'। আাশ্য যে 
রুচি অশ্লীল--যাভা - হীনপ্রবাভুস্গ্তাত বা বিখংসাদি বুক্তির উদ্লাপক 
তাঁচাকে কিছুতেই পুশয় দেওয়া যাঠ।৯ গাব না এব তাহার 
সংশোধনের চেষ্টা কৰা প্রত্যেক সমাক্তহিতৈষাবত অবশ্যকর্তব্য | 
কিন্তু এরূপ কুরুচি বা পঞ্চস্থলভ প্রবুক্তিব সহিত জাতীয় কৃ কোন 
সম্পর্ক নাই । কুশিক্ষা, বিলাসিহাবুদ্ধি গুভূতি শানা কাবণে সমবে 
সময়ে লোকের রুচির এইনূপ বিকৃঠি ঘটিয়া সামাজিক আবহাওয়াকে 
দূষিত করে। কেবল আমাদের সমাজ শয- পুথিবীর সকল সমাভাই 
মাঝে মাঝে এইবপ গ্লানিগ্রন্ত হইব থাকে । উংল্যাঞ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি 
সকল দেশেই এক সময়ে কি নাটকে কি অভিনয়ে মশ্ীল হার 
ছড়াছড়ি দেখা যাইত। এখনও যে এ সকল দেশ এই কলঙ্ক হইতে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভইয়াছে তাহা বলা যায় না। এ সামাজিক রোগের 
প্রতিকার করিতে যে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত তাহা! কে অস্বীকার 
করিবে £ কিন্তু ষে রুচি জাতীয়-সংস্কৃতির অভিব্যক্তি সে রুচি যদ্দি 
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আমাদের সমাজের রক্ষণশীলত। ১২৩ 


নাট্যকার ন মানিয়া চলেন তাহা হইলে তাহার স্থায়ী নাফলা লাভের 
আশ! কর! যায় ন|। 

কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সর্ককালে সর্বজাতির প্রিয়, যেমন 
নাচগান, রঙগরস, রোমান্স, প্রভৃতি । আবার কতকগুলি বিষয়ের জন” 
প্রিয়ত। জাতিবিশেষের চিরন্তন এন্হোর উপব নির্ভর করে। 
মানুষের হৃদঘ ও জাবন সমখ্য। লইথা নাটাকের কাববাব. কিন্তু প্রত্যেক 
সমাজে চিরগ্রচলিত শিক্ষাদদীক্ষ। অনুসারে মান্রষের জদয় গঠিত ও 
ভশবনযাত্রা নিবাঠিত হয়। স্ন্রাং একটা ঘোর সামাজিক নিগ্লীণ 
ঘটিয়া লোকের জীবনের গতি একেবারে বদলাইয়! না! গেলে নাটকের 
ধারা পবিবর্ভনেব চেষ্টা বিশেষ সফল হয় না। যাহাবা মনে করেন 
পাশ্চান্তা শিক্ষার প্রভাবে মামাদেব সমাজে সেইরূপ নিগ্লুবস্ট ঘটিঘাভে 


রঃ আমাব বিশ্বাস ভাহাবা ভুল ধারণা করিব। পসিয় 
»ামাঁদের নমাছেখ রক্ষণ 


না শাছেন। আমাদের সমাজের ন্যায় বক্ষণশীল 


প্রাচীন সমাজকে এক্ধপ আমুল পিপধ্যস্ত করা 
গেট কয়েক ইংরেজী স্কুলকা,লছে্র ব্য নয। মভাসাগব তুল্য আমান? 
এই সমাজ । উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে একটা প্রবল বাত্যা আসিয়া 
প্রায় ভুইশত বশুসব ধরিয়া উহাকে আন্দোলিত করিতেছে বটে, কিন্ত 
শাহার ফলে ইহার উপরিভাগ সংক্ষুবূ ও আলোড়িত হইলেও উভার 
তন্তস্তলেব চিরপ্রবাহমান করোতেখ গঠি অবরুদ্ধ ব। ভিম্নাভিমুখী 
ভয় নাত। এই জোত আধ্যাত্মিকতার আোত-_ভক্তিবসে ইহা পুষ্ট । 
, পশ্চিম হইতে লৌকিক বুদ্ধি ভিমল্সোত আিয়া ইভাব উষ্ণত। 
কিছুমাত্র কমাইতে পারিরাছে বলিষা বোপ হয় না। 
এই দেশব্যাপী আধ্যাত্মিকতা যাহা সমগ্র জা্তকে ঈশ্বরাভিমুখা 
করিয়াছে হাহার উত্স কোথায় তাহা আমি পুর্বে দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি । আমাদেব জঅমাজনেতারা ধর্ম- 
শিক্ষীকেই সবৌচ্চ শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন 
এবং সে শিক্ষা কেনল ধর্মযাজকের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়! পালা- 
গাঁনাদির ভিতর দিয়া সমস্ত জাতির মধ্যে চড়াইয়। দিয়াছিলেন এবং 


এগেশে ধর্মের প্রতাব 


১২৪ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও পঞ্রমবিকাশ 


তাহার ফলে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় মধ্যে ভক্তিরস এরূপ 
ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা শেষে “কানু ছাড়া” 
গান শুনিতে চাহিত না। এখনও পর্যান্ত এই ভাবের বিশেষ ব্যতায় 
হইযাছে বলিয়া বোধ হয় না। আপাতদৃষ্টে মনে হয় যেন পাশ্চান্তা 
শিক্ষার গুণে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো সেই ভর্তিদআোত 
শুক্প্রায় হইয়াছে, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় 
যে, অন্তঃসলিল! নদীর ন্যায় তাহা সমভাবেই প্রবাহিত হইতেছে, 
কেবল বিদ্ভাভিমানাদিরূপ আবরণ দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে 
মাত্র। ধর্মশান্্রাদি আলোচনা, সাধুসংসর্গ বা অন্য কোন কারণে 
সেই কৃত্রিম আবরণ সরিরা গেলেই অন্তবস্ত ভক্ভিধারা পুর্ণক্গাবে 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে । তখন মাইকেল “ব্রজাজনা কাবা” লিখিতে 
বসেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরাত্রের ব্যাখা কবিতে আরম্ত করেন, কেশব- 
চন্দ একতারা হাতে হখিগুণ গাহিযা দেশর নরনারীকে মাহাউয। 
তোলেন । এরূপ মনোবুত্তি-সম্পন্ন দর্শকগণের নিকট যে ধমমুলক 
নাটক অন্য নাটক অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হয় াভা বল। বাহুল্য | 

সেকালের “কুষদযাত্রার কথা স্মরণ করুন। প্রেক্ষাগৃহ বলিয়। 
কোন বালাই নাউ--একটা খোলা মাঠে বা প্রাণে যাত্রাব মাসর 
প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে সহশ্রীধিক 
দর্শক-কেহ বসিরা, কেহ দীড়াভয়া-_আছে | 
তাহাদের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিগ্চ ভইঠে 
অশীতিপর বৃ্গাবুদ্ধ। পত্ধযন্ত, ধনকুবের হইতে দীনতম ভিক্ষুক পধ্যন্ত, 
শিক্ষিত অশিক্ষিত নিবিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই বিরাজমান । 
চারিদিকে ভীষণ হট্টঙ্পেল ভভতেছে এবং গোল থামাইবার চেষ্টাব 
ফলে গোলযোগ আরও বাড়িয়। বাইতেছে। অভিনেতাদের রূপ ও 
সাজসজ্জ। যেমন শোচনীয়, তাহাদের উচ্চারণভঙজিও তেমনই হাহ্যকর । 
কিন্ত এই ঘোর প্রতিকুঁল অবস্থার মধ্যেও রাধিকা যেমন গান ধরিল, 
“মরিব মরিব সখা, নিশ্টয় মরিব,” অমনই কি এক অপূর্ব মোহনমন্ত 
বলে সমস্ত গল্পগুজব গোলমাল থামিয়। গেল, আর সেই বিরাট 


সেকালের কুষ্যাত্রার একটি 
চিত্র 


দূর্শকগণের সহিত নাট্যকারের সম্বন্ধ ১২৫ 


জনমগুলী মহাভাবে বিভোর হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় সেই মধুবর্ধী 
সঙ্গীতস্থধা পানে মত্ত হইল এবং অজত্রধারায় তাভাদের প্রেমাশ্র, 
পিগলিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিতে লাখিল ! 
এই র্গীয় দৃশ্য বতমানকালের তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত, 
মনোহর দ্রশ্যপটবিভূষি ঠ, বনুমুল্যবেশধারী ম্ুদর্শন অভিনেতৃবৃন্দ- 
টার সমন্থিত রঙ্গালয়ে দেখিবার প্রঠ্যাশা করা যায় 
নাউকগুলি জনসাধারণের কি? বাস্তবিক যে মভিনরের সহিত দর্শক- 
রি রে গণের প্রাণের যোগ থাকে না তাহার সৌন্দর্য্য 
| চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিলেও হৃদয়ে স্পন্দন 
উত্পন্ন করিতে পারে না । এই কারণে যখন এদেশে থিয়েটার প্রথম 
প্রবতিত হইয়াছিল, তখন তাহার এশ্বধ্য সাধারণ দর্শকগণকে চমতকৃত 
কবিরা!ছল বটে, কিন্তু তথায় অভিনীত নাটকসমুহ বাতার নাটকের 
ন্যায় ভাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিতে পারে নাই । গিরিশচন্দ্র 
বলেন, “গামার স্মরণ আছে বেলগাছিয়ায় বত্বাবলাব অভিনয় দেখিব! 
এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে»কি চমত্কার ব্যাপার ! রাজার 
গলায় মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্প,ৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা 
সাগরিকাকে রক্ষা করিবার জন্য ভুটিলেন, একজন রাক্ুভর্ত ভয়েতে 
তাভাঁকে বাধা দ্িল। তান সে খাধা উপেক্ষা করিষা ছুটিলেন, অমনি 
মুক্তার মলা ছি'ডিা গেল, তাভা চিনি গ্রান্ছ করিলেন না?। 
কাব্যের প্রশণস। শাইঃ অভিনেতার পক্তৃতার হৃদয় কিরূপ দ্রব হইয়াছিল 
তাহ! নাই,.........কেবল মুক্তার মাণা, সাজসবগ্জামের প্রশংসা” ! 
আমার বোধ হয়, উভাতে বিস্মিত ভইবার কিছু নাহই। যে কাব্যের সহিত 
দর্শকের হৃদয়ের যোগ নাই--বাহার অভিনয় তাহার অন্তরে সমবেদন| 
স্যষ্টি করে না, তাহা দ্বারা তাহার হৃদয় দ্রব হইবে কি প্রকারে ? 
যাত্রার যে মোহন বাঁশীর স্থর শআাতৃবর্গের প্রাণে অভূতপূর্ব আনন্দ- 
ধারা বহাইয়! দিত--তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণ, 
ঘরসংসার ভুলাইয়া দিত--এই সকল থিয়েটারওয়ালা তাহা ফেলিয়া 
বিজাতীয় ক্লাারিয়নেট ধরিয়াছিলেন। তাহা এদেশের দর্শকগণের 


১২৬ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


চক্ষুকর্ণেব পবিভৃপ্তি সাধন করিষযাছিল বটে, কিন্তু তাহা মবমে পশিবা 
তাহাদের প্রাণ আকুণ করিতে পারে না১। তাহা শুনিয়া বদন 
অধিকাবীৰ বুন্দাদূতীব গ্ু।য় ভাহাদের প্রাণ স্বতত বলিষা উঠিযাঞ্িল-- 


“তেমন বাশী বাজেনা হেথায় ! 
তোদের মথুবায় ! 

যে বাঁশী শুনে মাকুল প্রাণে 

কুল তাজেছে গোপিকায় !” 


যাহা হউক স্থখের বিষয়, দর্শকগণেব এই প্রাণে আকলঠা সে 
যুগেব থিখেটাবেব পবিচানকপর্গ শীঘই উপণদ্ধি কবিখাডিলেন এবং 
স্পধা পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে শ্যামের 
খিম্লেটারের পবিচালকবর্গ বাঁশী শ্নাহতে আরম্ত করিষাভিলেন। পশালা- 
ধমশঃ তাহাদের ভ্রেটি বুঝিতে চু 
পারিযাছিলেন বতী” নাটকেঁৰ কথা বলিযাি । এখনি পুখা- 
দ্ধ পারিধারিক নাটণ---ুসকালের এক 
বাঙালী গৃহস্থ পবিবাের কাঠিনী ভহার বিষ্যপস্ত্- ইহা নাধিক। 
লখলাবতা সেই পরিবারের কন্যা । সেযুগে তাহা মুখে কাতনগান 
একটু শসম্তব বলিখাহি মনে হয, কিন্তু টুটুভা যখন বঙ্কিনবাবুব 
দল কতৃক নাটকটির অভিনয় হয়, *খন তাহাব। তাহাকে দিযা কার্তন 
গাওয়াহইতে সঙ্কোচ বোধ কবেন নাহ | হহার ফল সন্ধন্ধে বাস্থমবাবুব 
সহযোগী শক্ষয়বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগা । আমি 
হাহা এখানে উদ্ধৃত করিবা দিতেছি-_- 
“খুব চুটিষে অভিনয় হইল । খন থিত্ঢোবে কার্তন 
প্রবেশ করে নাই, আদরা লীলাবতীব মুখে খাটি মনোহরসাথী সব 
লাগাউয়াছিলাম-_ 


“কে বলে গোকুলে আমা কানাই নাই ? 
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পা । 
আমাব হিযার মাঝে, ও তাব নৃপুব খাজে, 

এ রুণু ঝুণু বাজে, তোর। শোন গো সবাই ॥৮ 


আমাদের স্বাভাবিক ভক্তি ও ভাবগ্রবণতা ১২৭ 


এই স্থুরে সকলে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং 
পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজ (দুর্গাচরণ লাহা)কে সকলে 
কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাদিয়৷ আবুল । 
দীনবন্ধুবাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। ভাটপাড়ার শ্ট্রাচাধ্য মহাশযরা ত দুই হাতে পায়ের ধুল! 
লইয়া, মহা আনন্দে মশা আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, গ্রেমনটা 
োত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম ৮ 
একটি ক্ষুদ্র গান এত শান্ত কোথা হইতে পাইল হাহা বলিতে 
হইবে কি? বভিবাবরণেধ বিভন্নতা সন্তেও সেখানকার ধনণুবের 
বণক হইতে নৈয়ায়িক ত্রাঙ্গণ পথ্য প্রত্যেক শ্রোতা ছিলেন একই 
ভাবের ভাবুক একই রসের রসিক--এবং সেই রস এ গানের মধ 
দিয়া ব্য তহয়াছে । গানটি তাহাদেরহ প্রাণের কথা মধুর সরে 
পুন্গাইয়া তুলিধাছিল, অমদত ভাহাদের জ্ায়স্থিত রস ডছপিয়! 
পড়িয়াছিণ, শুক্ষ ভিনাবের খাতা খা শক খের 
৪৮ তর্ক তাহাকে চাপিয়া রাখতে পারে নাই। 
বাস্তবিক ভগখৎপ্রেম আমাদের জাতির আ্থ- 
মজ্জায় এমন নিনিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে জাতিকে ধ্বংস না 
করিয়া তাভার বিলোপ সান করা যার না। কুশিক্ষ। কুপ্রবৃন্তি শাচ- 
সংসর্গ প্রভৃতি নানা কারণে ব্যক্তিবিশেষেন অন্তরে ইহা ক্ছু কালের 
জন্য মু্াগত হইয়া থাধিতে পারে, কিন্তু যে কোন মুতে কোন 
শুভ ঘটনার সংযোগে তাহা পুর্ণভাবে শ্রকট হহয়া ডঠ। বিচিত্র নয়। 
তখন চিরলম্পট বিল্বমজগণ উন্মুণ্ড হইয়া পরম প্রেমময়েব সন্মানে ভোটে, 
ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাহ উধ্ব বাহু হইয়া হরিনাম কীত নে মত্ত হয়। 
কিন্তু আমাদের এইট চিরন্তন সংস্কারবশতঃ ধমুলক নাটক 
আমাদের এত শ্শিষ হইলেও অনেকে ইহাকে প্রকৃত নাটক বলি 
স্বীকার করিতে চাঁহেন না, কারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রর্শন করাই 
নাটকের কাজ । মানুষ শিতা নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখান হইতেছে--তীহার 
প্রতিবেশী বা প্রতিপক্ষের সহিত ছন্দ, তাহার নিজ সমাজের সহিত 


১২৮ বাংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দল, তাঁহার আপন অন্ধরের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব ও প্রবৃত্তির 
দন্-_ এইরূপ নানা দ্ন্দ্ব তাহার জীবনযাতরাোকে জটিল হইতে জটিলতর 
করিয়া তৃলিতেছে । নাট্যকার এই সকল দন্দ্র ও সমস্যার উজ্জ্বল চিত্র 
দর্শকগণের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করেন। 
কতকগুলি চরিত্রের ঘাত-গ্তিঘাত ও ক্রিয়ার সাহায্যে এই চিত্র 
প্রদর্শন করাই নাট্যকারেব “আট । কিন্তু ধমমুলক নাটকে দেবতা 
বা অতিমানবের লীল! প্রদশিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য দর্শকগণের জদয়ে 
ভক্তিরস প্রবাহছি* করা । সেইজন্য পাশ্চাত্য 
দে টা সমালোচকেরা ধর্মমুলক নাটককে বতরমান 
নাটকের জনক বলিয়া স্বীকার কবিলেও শাঁভাকে 
উচ্চশ্রেণীর নাটক বলিতে কুছ বোধ করেন এদেশে পাশ্চান্তাভাবা- 
পন্ন শিক্ষিত “ন্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য তাহাদের শিষ্যের অভাব নাভ এবং 
তাহারা তাহাদের গুরুর ন্যায়ই পৌরাণিক বাঁ ধমমুলক নাউটককে বর্লর- 
যুগেব নাটক বলিয়া মনে করেন । তীহারা সলিয়া যান ষে, পাশ্চান্তা- 
দেব জাবনধারা ও আমাদের ভ্রীবনধারা এক নহে। পাশ্চাঞ্ডোরা 
ইতজাবনকে যত বড় করিয়া দেখেন আমবা হাহা দেখি না। আমরা এ 
জাবনকে অনন্য জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র অংশ বলিয়। মনে করি এবং 
সেই বুহত্তর জীবনের সহিত বিচ্ছেদহ আমাদের সকল ঢঃখ” কারণ 
পলিয়া অন্ুমান করি । সুতরাং সেই বু১ভর জীবনের কেন্দ্রে অপশ্থিতি 
কারয়া যিনি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন সেই ভগবানের সহিহ মিলিত 
»ইয়া তাহার পরিবারভূক্ত হইতে আমরা সততই ব্যাকুল । এই শিলন- 
পথ আবিষ্কার করাই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ বমস্া! । পৌরাণিক 
বাঁ ধর্মমূলক নাটক এই সমাধানে সহায়ত করে বলিয়াই এদেশের 
জনসাধারণের নিকট তাহার এত আদর । ক্ষদ্রতর সামাজিক সমস্থ 
লইয়া মাথ! ঘামান “তাহারা তত আবশ্যক মনে করে না। 
এরূপ স্থলে পশ্চিম হইতে আমদানী তথাকথিত সামাজিক ও 
মনস্তাত্তিক সমস্যামূলক নাটকগুলি ষে এদেশে সহজে জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। আঁর আমাদের পৌরাণিক 


আমাদের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ১২৯ 


নাটকগুলিকে ঠিক দেবলীলাত্মক নাটক বলা যায় না, সে কথা পূর্বে 
বলিযাছি। সেগুলিতে মাঝে মাঝে অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাব 
প্রদশিত হইলেও দেবতারা প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ন্যায় স্থথছুঃখাভিভূত 
মানবরূপেউ দেখ! দেন । এমন কি স্বযং ভগণান পর্যম্ত আমাদের 
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া আম'দ্দর সভিত সেবক সখা পত্র দয়িত প্রভৃতি 
সকল প্রকার প্রেমের সন্বন্ধ পাতান। ফলে তিনি এতিহাসিক বীর 
ব' সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন কবিতে সতত আগ্রহশীল 
(রোমান্টিক নায়ক নায়িকা শাপেক্ষী আমাদের অধিক আপনার জন 
হইয়। পড়েন। শ্তরাঁ শ্বভাবতই উক্ত বীর ও নায়ক নায়িকাদের 
লীল'বাতিনী আপেক্ষা তাহার লীলাকাতিশী এাদখেৰ জনসাধারণের 
প্রাণে গধিকতন আনন্দ সঞ্চাব করে হ্াহাবা তন্মব হইয়া দেই 
স্ধণস পান করে বস্কুতঃ আমাদেব পৌবধাণিক নাটক ও ইউস্োপীয় 
পৌলাণিন নাটিক এজ জাজীয় নহে-উভযের ধো আকাশ পাতাল 
প্রসদ | ইউরোগীয় পৌরাণিক নাটক এখন যাদ়ঘরের জিনিস হউযা 
দাতইবাঁছে, আঁর আমাদের পৌবাণিক নাটক ভইতেছে স্বর্গীয় 
প্রেমসসের সঙজান প্রাললণ |  পর্তমানকালে ইউরোপের একমাত্র 
পুবে'লিখন ওপার শাম্মারগা ওয়ের পপ্যাশান প্রেগর সহিত আমাদের 
0. 'বাণিক মাটিকের তুলনা করা যাইতে পারে । কিষ্ক জনসমাঁক্জের 
উপর প্রভাবের কথ বিবেচনা করিলে “সই “প্যাশানপ্লে”গ আমাদের 
পৌধাণিক লাউকের পার্খে আনেকটা নিশুভ হই পড়ে, কারণ 
এন গর্যানশ্গ আমাদের জন্সাধাবণব মধ্যে সেই ভাবপ্রণণ প্রেমিক 
প্রাণ পুর্ণছাবে বিরাজ করিতেছে । 

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, “আর্ট? হিসাবে পৌরাণিক নাটযাভিনযের স্থান 
কোথায 2 আমি এ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ না করিয়া 
চি রানার শ্বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ডালিংটন সাহেবের 
অভিনষ উচ্শরেণীর “আট” মত উদ্দীত করা সমীচীন বোধ করিতেছি, 
বলিয়া দাখী করিতে পারে কারণ ইহাকে পৌরাণিক নাটকের “্বভাবতঃ বা 


সংস্কারবশতঃ পক্ষপাতী বলিয়। কেহ সন্দেহ করিতে পারিবেন না । 
9---1)031১, 


১৩০৩ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও কুমবিকাঁশ 


ওবার আম্মারগাওযের “প্যাশান প্লের অভিনয় দেখিয়া! ইনি প্রথমে 
লিখিধাছেন)-060005171100166 1)011010 16710060717 
ফ1)10]) 1০11 10 0770101700 8110111 110 ১1011410708 01) 
1210 9০81১ [01010 100018১ 0100011001 01 017111])660 
11771) 20 7৮10110 0)01708---দ্ঘনীর 1170 101৮0 01 (701110)) 
77111670117) 07766 ৮1100811201 ০11]01101) 1111601 
0090 11000110071, 01 ১11010058৮6 1:861701 101)0]) 001906 
01)0750110017% অর্থাৎ প্যাশান প্রের যে শক্তি সহজ সহজ্র 
দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধী করিয়া আট ঘণ্টা কাল কঠিন সাসনে নিবম শাবীরিক 
রেশ সত্বেও নিস্তব্ধগাবে বসাউষা বাথে তাহা একটা চিরাগত প্রথার 
শক্তি মাত্র--তাহাঁতে কলাজ্জান অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই অধিক 
প্রকাশ পায়_স্তরাং এ অভিনযকে উতকুষ্ট নাঁটাকলাঁর নিদর্শন না 
বলিয়। গভীর ধর্মভাবের সভিব্যক্তি বলাই উচিত | কিন্গু আশ্চধ্েব 
বিষয় এই যে, পরক্ষণেই লেখক তীভার মত পরিবর্তন করিয়া 
বলিতেছেন, “ণাডং7) 2৭] ৮10০১ 10) 10110 771811608 705 
0110 01101761174 170015001) 1011107 770 770 19 99 10010 
1100 ৪০0 ০791] ৮09৭0011171 11601 41 077) 0৮011001010) 
8160101% 00 178৮ 110 ৮0 পি]. 15 আঠা (0861)6, 
40818 1001), 7 1301)7 01 721701005 961750 ; 11 19 0০০1)15 
8170 1770170181)]1% 10 ০200)080,1 ২২০০, 11051278৯07 22৮, 
067811)15) 0857 ছা 01 8, 10608015016 15 1৮ 9691 1) 
61০০৮1৮০ 078/71110 10117) 9100 00101011105 10 (0011)0%4 
1001017617701)15 105 18106 0001)15 8700 11)67101081)1% 11) 
0210081.৮ ডালিংটন সাহেব “প্যাশান প্লে সম্বন্ধে প্রথমে যে মত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেকেই সে মত পোষণ করিয়া 
থাকেন, তাহা বলিয়াছি। তাহাদের মতে ধর্মের ও আর্টের ভিন্তি 
এক নহে-__-সুতরাং যাহা ধর্মভাবের উপর প্রতিঠিত, তাহ! আর্ট হইতে 
পারে না। ডালিংটনও প্রথমে পুর্বসংস্কার বশত: এই মতই সমর্থন 


ধর্মমূলক নাটকের নাঁটিকত্ব ১৩১ 


করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “প্যাশান প্লেগব অভিনয তাহা 
অঙ্জাতসারে তাহার হদয়মধ্যে একটা বিপ্লাব উপশ্থিত করিযাছিল। 
স্বতবাং তিনি পরনৌক্ত মত প্রকাশ করিয়াই তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন 
এবং গেটের মত অসঙ্গোচে গ্রহণ করিয়া “পাশান প্লেব ন্যাষ 
বর্মমুলক নাটকেব বচনা বা অভিনয যে একটা বিশিন্ট আট ভাহ। 
স্বীকার কত্রিয়াছেন । পাশ্চান্তয জগতে আন্যতম শ্রেষ্ট মনীষী গেটে 
ছিলেন একাধারে কবি, নাটাকাঁর ও বিবিধ কণ্ণচ্ । স্থতবাঁং তিনি 
আটেব যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা সমাদবেব সহি গ্রহণযোগা | 
তাহাঁব মতে, ধর্ম ও আটের মধ্য কোন অনতিকুমনীয় ব্যবধান 
নাই, লবণ এক প্রকার ধর্মভাবউ আটের ভিত্তি, কাবণ গভীব ও 
আটন গান্তবিকতাই ইহার প্রাণ । বাস্তবিক চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য 
প্রভৃতি সসদ্ধি কলাব মে সকল নদর্শশ এখনও পধন্ত জগতের 
মধ্যে শেষ্ট বলিধ। স্বাকৃত হয (গুলির অধিকাংশই ধর্মহাবেব উপরে 
প্রতিষ্ঠিচ। আমাদের শন্তবেব গভীবতম প্রদেশে যে অবিনশ্বর ধর্ম 
ভাব নিবাজ কবিন্ছে, শামাদেব পৌবাণিক বা! ধর্মমূলক নাটক গুলি 
তাহাবউ অভিবাক্তি, স্চাং গেটেব সংজ্ঞান্ুলারে সেগুলি ষে উচ্চ 
শ্রেণীব আাটেব পর্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কিন্ত এ৯ঈ সকল স্যাযী ভাব ব্যশীত, মধ্যে মধ্যে কোন নতন ভাবের 
ওবল বাশ্যা আসিঘ! জনসাধারণের জদষে প্রবল হবঙ্গ উত্পন্ন কৰে। 
বুদ্ধিমান রঙ্গালযেব ধাক্ষগণ সেউ দ্রিকে দৃ্টি বাখেন এবং জব্লিশ্বে 
সেই ভাবের পবিপৌষক নাটক অভিনয়ের বাবস্থা কবেন। এইবপ 
“ঝোপ বুঝিধ। কোপ নারাগ্ব ফলে তাভাবা যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান ও 
5ইযা থাকেন । এমন কি, একজন লিখিযুছেন,। নাটক লিখিয়া 
সাফল্য লাভ নবিতে হইলে সকল সময়েই কালের মেজাঁজ বুঝি! 
লেখা উচিত-_“ ৬017018107০ 500০০65৭181] 51071 7০ ১7160 
(0 11)6 (01071)0 01 (170 (1106১. ইংপ্যাণ্ডেব নাট্যশালার ইতিহাস 
লেখক জেনেষ্ট ((৫620986)ও বলিয়াছেন, “155০ 61)০96108] ০1], 


91010 (11 19095811910) 1১9 11061) 70৫070100 (0 1109 968$077১.৮ 


১৩২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অর্থাৎ যতদুর সম্ভব মন্থ ম বুঝিয়া নাটক লেখাই কর্তব্য । অবশ্য কেবল 
থিয়েটারে অর্থাগম দোখয়া যদি নাটকের সাফল্য বিচার করা হয়, 
তাহা হইলে এই উক্তি এক হিসাবে সতা বলিয়! স্বীকার করিতে ভয়। 
একটা উদাহরণ দই | বলিয়াছি, বেঙ্গল থিহ্টোর মাইকেলের *শর্মিষ্ঠা' 
শাঁটক লইয়া গভিনয় আরস্ত করেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় আষের দিক 
দিযা তাহাতে বড় স্থবিধা হয় নাহ । কিন্কু ভাগ্যক্রমে সেভ সময় 
তাবকেশ্বরেব মোতন্ত ও এলোকেশীর ব্যাপাব লঈয়া দেশেব মাধো তুমুল 
আন্দোপন উপস্থিত হইয়াছিল । বেঞপ থিবেটারের কতপিক্ষেরা স 
স্থযোগ ত্যাগ কবেন নাভ । তীহাবা এশশ্রিষ্টা” নাটকের পবেই 
«মোহন্তের এই কি কাজ ৪৮ নামে একটি নাটিক আভিনয় কবিযা- 
ছিলেন এবং তাহার ফলে তাহাদের কপাল একেবারে ফিবিয়া 

গিয়াছিল ! সুতরাং টিকিটঘরেব কষ্টি পাথর 
৮৮৯০৭ অনুসারে এই নুজুগে" নাটিকাকে শম্মিষ্টার 

উপরে স্তান দেওয়া উচিত । কিছু এ সিদ্ধান্ 
বোধ হয় কেহই অনুমোদন করিবেন না। বস্ত্রতঃ এই সামযি 
নাটকগুলি স্বল্লায়ু হইয়া থাকে--ঘতদিন আন্দোলনের জোব থাকে, 
ততদিন ইহা জীবিত থাকে-তাহাব পরে বিস্মৃতির সাগরে ডবয়া 
যাঁয়। এমন কি এইরূপ সাময়িক আন্দোলনেব উপব এাতিষ্ঠিত 
উৎকৃষ্ট নাটকসমূহ এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
“নীলদর্পণ” নাটকের নাম করা যাইতে পারে । প্রথম সাধারণ রঙ্জালয়ে 
শ্যাশান্াল থিষেটার এই নাটক লইয়াই অভিনয় আরস্ত করেন 
এবং এই নাটক সে সময়ে কিরূপ জনপ্রিয় ছিল তাহ! সকলেই 
জানেন। কিন্তু নীলকরদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি 
চমগ্ুকার নাটকও রঙ্গালয় হইতে অন্তহিত হইয়াছে । একগা সত্য 
খে, নবীনমাধব ও ভোরাব কক ক্ষেত্রমণির উদ্ধারের ন্যায় ইহার 
দুই ঢারিটি দৃশ্য পরে রূপান্তরিত হইয়া অনেক নাট্যকারের সফলতা 
অর্জনে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, যে 
সকল ব্যাপার চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে তাহার চিত্র কখন পুরাতন 


তিন শ্রেণীর দর্শক ১৩৩ 


হয় না। গ্রতবাং আগিক সাফণ্যকেই একমাত্র সাফপ্য বলিয়া ধবিতে ৪ 
দেখা যাইবে যে, অস্থাযী সাময়িক নাটকগুলি অপেক্ষা যে সবল 
নাটক চিথপ্রিষফ বিষযবস্তু লইযা লিখিত হয সেগুলি পবিণা্ম 
অধিক তব আয প্রদ হয। 

সাধাবণঠঃ কিবপ নাটক জন্সাধাবণেব হৃদযগ্রাহ্ী হয উপচ্ব 
তাহাব আলোচন! করিলাম । কিন্তু সকল দর্শকের শিক্ষাীক্ষা। কচি 
প্রকাত এক প্রকাবৰ নভে এবং নাট্যকাবাক 
যথাসম্ভব সকল শ্রেণীব দর্শককে5 তুষ্ট ব বঠ 
ত]। সুরিখ্যাত ফবাসা গ্পম্যামিক, কবি ও 
মাটাক « টিন ভিতগা (51010101090, দর্শকগণকে তিন শ্রেণীতে 
ভাগ পি ৪ন ৮7৫১) সাধাৰণ দর্শক যাহঠাবা নাটকীয গিয়া 
দেখি াথ এপ্স উত্ম্রক নাটকেব ভাপ রস চখিবেক প্রতি তাহাত্দব 
দা থপ শু. খটশাপ গণ সুঢত , ব্রিখাব পব জিরা দেখিশে পাউা ই 
আশা সঙ্চজ) ভয় এ্রেংং সেগুলি যত উপ্রেজনাপর্ণ হম, দই 


ভিন্ন ভিউগোখ মতে 
দশাকবা তন দনেওজ 


তাভা(দপ হশশ্ঠিব শাল! কাডিযা যায, শুহবাং এতকপ বটশাবল 
নাটকভ তাশাদেপ শিকট শ্রিয। (২) জ্ঞালোক বা হদ্ধপ ভাবঞৰপ 
দশণবুশপ এত ভাতাষ দশ্শবগণের বসপিপাস্্র হদঘ হতগাধ সহ্ান্- 
ভা*তে গাবপুত ত্রেম ও ভাবের উচ্ছাস দর্শনে সহজেহ শহা 
টিগলিৎ ভব এই তণীব দর্শকের সংখ্যা আমাদেব দেশে খবৰ 
বেশী এই “।ঞ্লণেই যাদাৰ নাটক সাধারণত ঘটনাপ্রধান না জন্যা 
রস ধান হত । (৩) চিষ্পাশীল দর্শববৃন্দ_ ধাহাবা তাহাদের চিলার 
গাহাম্য গাতখব শ্রাশাশায আঅশঙনয দেখিতে আসে । নাটকের 
মধ্যে মনস্তান্ডিক জটিলতা ও দার্শনিক গশীবতাব সন্ধ'দ পা্ঈট-ল 
তাহাবা আনশি”ত হন এবং সব্দ] তাহাদের লক্ষ্য থাকে চরি বির 
বৈশিষ্টা ও আনবিকাশেব প্ররি। কলা বাছল্য, এই শ্রেনীব দর্শকের 
সংখ্যা স্তর খুব অল্প । 

যে সকল প্রঠিভাবান নাট্যকাবেব নাটক এই তিন শ্রেণীব 
দর্শককে এককালে সন্থু কবিতে পাবে ভীহীরাই সব্ণাপেক্ষা অবিক 


১৩৪ বাংল নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


স্ফলত। লাভ কৰিতে পারেন। সেক্সপিয়ারের “হ্যামলেট” নাটক 
এইরূপ নাটকের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । কিন্তু কবিবর গেটের 
স্থবিখ্যাত “ফাউস্ট্‌” নাটকের রস কেবল তৃতাষ শ্রেণার অর্থাৎ 
চিন্তাশীল দর্শকগণহ উপশ্োগ করিতে পারেন, গ্ুতরাং তাহার খ্যাত 
শিক্ষিতদের মধ্যেই সাঁনাবদ্ধ। গেটের সহ্তি 
রি রি সেক্সপিয়ারের গুভেদ এই খানেই। উভয়েই 
অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, 
'কন্তু সেক্সুপিয়ার ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের তাধ্ম্চ ও আভিনেতা, 
সবশ্রেণীর দর্শকগণের রুচি প্রকৃতির প্রতি সবদা লক্ষ্য রাখি! 
তাহাকে নাটক লিখিতে হইত, নতুবা থিয়েটার চালান দুর্ঘট হইত । 
তণ্ভিন্ন তিনি ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয় সন্ন্ধে 'বশেষজ্ঞ, সেখাণত।র 
অভিনেতাদের গুণ ও বৈশিষ্টা তিনি ভালরূপেই ভানিতেন এবং নাটিন 
লিখিবার সময় মেই জ্ঞান পুর্ণভাবে প্রয়োগ করিছেন। পঙ্ষানরে 
গেটে ছিলেন রবান্দ্রন।থের ন্যায় “সৌখীণ? নাট্যকার | যদিও 1)0]৬ 
01 9%১6-৬৬০117)1-এর জচিবন্ধাপে তিশি কিছুদিণ রাঙ্বাঢার 
নাট্যালয় পবিচালন| করিয়াডিলেন, সাধারণ দর্শক্গনের কখা কখন 
তাহাকে ভাবিতে হয় নাই। ভিনি ছিলেন জার্মানির শেন্ট শখ - 
সাধারণতঃ উচ্চ কল্পনারাজ্যেই তিশি বাস করতেন । তিনি উভ!এ 
“কাউস্ট্‌” নাটকখাণি লিখিতে আরস্ত করিয়াছি  শরুণ বয়সে, জার 
তাহা শেষ করিয়াছিতোন যে বশুসর তাহার মুক্তা ভঘ জেট বসকে 
১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে । তখন তাহার বয়স তিরাশী বংসর । এই সদীর্ঘ- 
কাল নটিকখানি দার্শনিক কবির মানস রাজ্যে বাস কিয়া ভবিরত 
তাহার উচ্চ চিন্তাধারা দ্বারা পুষ্ট হটয়াভিল, ভূমিষ্ঠ হঠবার অবসর 
পায় নাই, সুতরাং স্ুলজগতের রঙ্গভূমির সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল 
না। বলা বাহুল্য এবূপ নাটক সাধারণ দর্শককে কখন আকুফট 
করিতে পারে না। 
বস্তুতঃ সাধারণ রঙ্গালকে ঝীচাইয়া রাখিতে হইলে গেটের গাগু 
নাট্যকার ভইলে চলে না, চাই সেক্সপিয়ারের ন্যায় নাটাকাণ।. 


সেক্সপিয়াবের সহিত গিগ্রিশচন্দে সাদৃশ্য ১৩৫ 


গিবিশচ৮ন্দ ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীব নাট)কাব। সেক্সপিবাণের 
হ্যা ত্নি রুল্গালযেব অধ্ার্কট ও আহিনেত। ছিলেন, এবং ছাতাবণ 
দর্শবগণেব শিক্ষা দশ এটি ও মানা শাবের 
খি।খশচন্দ ছিলেন মেকু- _ ;. ৫. সী 
পিখবজাতীধ লাকা সান পুর্ণভাংল পবিচত ও সঙানুভূক্নিহ্দ মন 
ছিতেন। শিক্ষি 516 শিক্ষিত উভয শ্রে 14 
দশ্কএণেল প্রতি লক্ষ বাখিখা তিনি শাভাঁদেব ওটি ৪ শিক্ষাৰ তন্য 
নাটক লিখিতিেন এবং সেই ভন্যই তিনি আম'দেৰ মরণাপন্ন বঙ্গানযকে 
ধিপাইয়া আপথ। তাহাব মধ্যে নৃত* ভীবন সঞ্চারে সমর্থ হইযাডিলেন। 
আমাদব নাট্যসাহিত্যকে হান বিকপ এশ্বন্যশানী কবিযা গিখাছেন, 
াতাব একটি সণক্ষিপ বিবুতি পনবর্তী অধাষে দিক ব চেস্টা ববিব। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


গিন্বিম্ন্বুগ 
ংলার র্গা৮য়ে ও নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্রের দান | 


যে সকল গুণ থাকলে নাট্যজগতের অধিনায়ুক হওয়া বায়, 
গিরিশচন্দ্র তত্সমুদয়ের প্রচুর পরিমাণে অধিকার ছিলেন, তাহা আর্মি 
গত অধ্যায়ে বলিয়ছি । কিন্তু রাতিমত পবিশ্রুম 

2 করিয়া তাকে এই শধিকার আন করিতে 
পুষ্ট হইয়াছিল হহযাছিল। অসামান্। নাটাপ্রতিভা, তাক্ষ 
ধীশক্তি ও সহানুভূতিপর্ণ জদয় লই্ধা হিনি 

জন্ম গ্রঠণ কবিয়াছিলেন, কিন্তু লোকসমক্ষে নাটাযকারকূপে প্রকট 
হহপার পুর্বে বহুধুসরবা'পী শিক্ষা, সাধনা ও আভিজ্ঞতা দারা তিশি 
এই সকল ঈশ্বরদন্ত গুণের পুট্রিসাধন করিয়াঙ্গিলেন ৷ ইহাই সিল 
তাহার বৈশিষ্ট্য এবং ঘেই কম্যাই তিনি এত সাফল্য লাভ উবিযা- 


সপ 


ছচিলেন। প্রন্ভা ভগবানের দান সন্দেত নাই, আর জন্মগত পতি 


1 


পা 


না থাকিলে কেহ কেরন ছন্ঃশস্স মুখস্থ করিয়া পা কাবা 
পড়িল কবি হইতে পারে ন! তাহাও সত্য--কিন্তু এ কথাও সত্য নে, 
প্রতিভ্ঞাকে কার্যকরী করিতে ভহাল শিক্ষা ও অভিজ্ঞ”: ঢুইই 
আবশ্যক | অধ্যাপক ক্যাগ্ডার ম্যাথিউজ. ঠিক বলিয়াছেন, 1111১ 
(770 6118 1119 [0001 1টি 101717১1006 70070007190 11 1৯ 2136) 
(1710 6756 এয 106 19100718110 1095 19 1১6 107806.৮ প্রতিভ। 
জন্ম হইডে লব্ধ হইলেও গ্রযোগকৌশল শিক্ষা ব্যহীত তাহাকে রূপদান 
কর! যায় না। তাহাঁর পর চাই তাভা প্রকাশের স্থযোগ। মাইকেল 
অসাধারণ কবপ্রতিভা লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দেশ- 
বিদেশের কবিদের কাব্য লিখিবার ধারা অনুশীলন করিয়া! তাঁহার 
প্রয়োগকৌশলও পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তথাপি আমরা 


গিরিশচন্দ্রের সাধন। - ১৩৭ 


তাহাকে পাইঞাম না, ষদ্দি না বেলগাছিয়া থিষেটারের সংশ্রবে আসিয়। 
তাহার আত্ম প্রকাশেব সুযোগ ঘটিত। সাধক বামপ্রসাদেব প্র 
গুণগ্রাভা না! হইলে তাগাব প্রতিভা বোধ হয হিসানের খাঠাখ মধ্ো 
আবদ্ধ গাকিত। জীবিণা হার্জনের জন্য গিখিশচন্দ্রাকেও সঞ্দাগবা 
তআফিসেব নীখস হিগাবপ্জের "আাব গিয়া পড়িতে হ5শচিল। 
সৌভাগা দে তাহার আদন্ম বসপিপান্ হৃদয় তাঙকে গোব করিধা 
খান ০ইতে টানিবা আতিবা বঙ্গানঘে ফেলিবা দিয়াডিল, নতৃপা হবত 


৪৯ 


আমবা তাহাকে ভাবা পাছি। 
নাহা হউক, খিধিশচন্দ নিজ প্রর্ণ্গা প্র্াশব গুচুব এুযোগ 
পাইয়াছিলেন এ+ সে গরযোগেব সছ্।বতাল€ কঠিয়াহিলেন যথেষ্ট 
পথিশানে। ভিনি তীক্ষদুঙি, চিন্তাশীল ও ভাবুপ ছিদেনন বাহ কিছু 
দেোঁথতন এ শুনিতিন গভীবভাবে তাভাব তাত্পধ্য হৃদযন্গম করিতে 
৮ ববিতেন। কোন বিষয়ে কিছু সন্দেহ জন্মিলে তাভাব অন্ব- 
সন্ধিত ও মন স্থির থাপ্িতে পাবিত না, ততক্ষণাত্ড িজ্্বাসাধাদ ও 
আধ্য,নেৰ পাভাযে তিনি শ্রাহা নিবাকবণেক চেষ্টা কবিতেন। একান্যে 
তাঙাব ছাট বড় জ্ঞান চিল না। বল্তনব পুনের কথ। _ “কদিন 
পণ পসজে তিনি আমাকে ধলিলেন, “দেখুন, আমি লক্ষা করিয়া 
'য. উত্তমান্গেণ বোগ ও নিন্নাঙ্গের বোগ রোগীব 
শা ।শচন্দের শিক্ষণ ও 
নাধনান নীতি নেব উপব বিভিন্ন প্রকার ক্রিা কবে; যেমন 
কাঠাবও উদবেব পীডা হইলে সে যেন্ধপ 
ক্যুভযষে শী” ভ ৭ যন্ষনাদিক শ্যায় বক্ষঃপীডাগ্রস্ত প্যভি, সেকপ হব 
ন।--এদশ কি শোষাক্ত পীড়া য5 অগ্রাসব হয বোগী যেন শতই 


6৯ 


আপনাপে ম্বস্থ মান কবে । উহার কাবণ কি বলিতে পাবেন ? এ 
সন্গান পশ্চান্য ঠিশেষছ্তেবা কি বলেন +৮ আমি সে সময অন্যান্য 
বিষযেব সঠিত শাপাববিজ্ঞানেবও অধ্যাপনা কবিভহাম, বোধ হয় 
সেই ৭ন্যাই শিনি আমাকে এ প্রশ্ন কবিযাছিলেন। যাহা হউক; আমি 
ইহাব সন্ত দিতে ক্ষমতা জ্ঞাপন কবিয়া তীহ্াকে বলিলাম বে, 
আমার অধীত গ্রন্থগুলির মধ্যে এ প্রশ্নে ালোচনা মামি দেখিতে 


১৩৮ বাংলা নাটকের উৎপন্তি ও ক্রম বকাশ 


পাই নাই। তিনি তখন দ্েহসম্পর্পী-মণস্তত্ব (01১11510081151 
[,-01)010) বিষযে কালে প্রচনি'ত যে ছ্ইখনি প্রামণা গ্রন্থ 
আমাব নিকট ডিল তাহ! চাহিয়! লইলেন «বং লাভাতে তীাভাব পশ্ের 
উত্তব না মিলিলেও মনোনিবেশ সহবারে কিছুদিন ধবিষা শাহ! পাস 
করিলেন । ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহ] হইত আমি যে কেবল তীঁহাব 
তন্ত-জিজ্ঞাস্থ মনের পবিচয পাইযাচিলাম হাডা নয়, তিনি যে কিরূপ 
ভাবে পবীক্ষিত মনস্তাব্বিক সত্যের উপব তাহা নাটকগুলি গড্যি 
তুলিতেন তাহাবও আভাস পাইয়াভিলাম । 

এইরূপে সারাজীবন পবাক্ষণ, পরাবেক্ষণ। অধ্যঘন প্রভৃতির 
সাহায্যে গিরিশচন্দ্র ববিধ বিষষে চ্ভঞাঁন লাভ কারযাছিনেন এবং 
সেই সকপ অজিত তত্বেব দ্বার! তিনি তাহা নাটকসমুতেব সম্পদও 
যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি কবিয়াছিলেন । অবশ্য বে সকল দার্শনিন হল 
সাধারণেব বোধগমা নয়, তাহ তাহাদিগদে আনন্দ দান করিত গা 
না। (গুলিকে উপভোগ করিতে পাবেন কেপল ভিশির শিঞাগা, 


এ 


বর্ণিত ভঠীষ-শ্রেণীব দর্শকেবা। বিন শতি নীবস তত্বও কেখন কত্যি 
সখস ও সাধাবণেব, উপভোগা কলি পারা যাঝ গিখিশচন্দর তাহা 
জানিতেন। ফলে ঠাভার মস্তিক্ষলন্ধ জ্ঞান তীহাধ দ্রদভবা হদয়রাণগ 
রঞ্রিত হইযা এক অপুব এ ধারণ কবি । ঠিশি যে অগাধ সভানুভূশ্ি- 
পর্ণ হৃদঘ লইবঘা জন্মগ্রভ্ণ কবিয়াছিলেন হাহা সুধা ও লাধুগণের 
সংসর্গে ক্রমশই প্রশস্ততব হইয়াছিল । তিনি উচ্চতম হইতে এ্রিন্বহম 
পর্যান্ত সকল শ্রেণীর লোকের সহি* শনাধে 
মেলামেশ! কবিতেন, অআহাদের প্রাণে দুঃখ 
ঠিনি নিজের প্রাণের তিতর অনুভব কুবিতেন, 
ভাহার কিঢায_ ও কেন তাহা চায় আহা হিনি-ভালরুপ্রেই-জাশিতেন। 
সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত ও পতিতাদের মধ্যেও যে উচ্চ হাদয় থাকিতে 
পারে এবং পক্ষান্তরে অতি শিক্ষিতের মধ্যেও যে ঘোর স্বার্থপর 
পিশাচের অধিষ্ঠান বিরল নয় তাহ! তিনি স্রচক্ষে গ্রতাক্ষ কবিয়াছিলেন। 


আবার ঘটনাচক্রে বা! সংসর্গগুণে অতি মন্দ চরিভ্রও কেমন করিয়! 


গিরিশচন্দের বহদশিতা ও 
সর্বব্যাপী সহানুভূতি 


চরিত্রাঙ্গনে গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ণ্য ১৩৯ 


দেবোপম নিমুল হইয়া যায় তাহাও তিনি অনেক দেখিয়াছিলেন। 
স্্রাং তিশি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখ বাখিয়াইি এ সকল চরিত আকিয়া- 
ছিলেন । তবে কোন কৌন চিব গিনি সাধাবণ দর্শকগণেব মানসপটে 
দুটতালে মুদ্রিত কৃবিঘা দিবার ভ্ন্যই বোধ তয় তাহাদের স্বাভাবিক ব্র্ণ 
মপেক্ষা কিঞিৎ গাটতর বর্ণে রঞ্টিত করিয়াছিলেন । এ বিষধে তাহাব 
পরবর্তী নাটককাবগণের মধ্যে দীনবন্ধু বাবুকেই ভাতার সহিত তুলন 
কব! যাইতে পাবে পলিতে গেলে, দীনবন্ধু বাবুই প্রাথমে রা 
প্রত্যক্ষ চরিত্র লইয়া নাটকলেখার পগ প্রদর্শন করেন। লোকচরিত্র 
সম্বন্ধে তাহাব অপুর্ব অশ্িচ্ঘতা এবং তীর ও সবব্যাপী সহানুভূতির 
ঞ&ণেই ভিনি এই কার্ধ্ায করিতে সমর্থ 5ইধাছিলেন । গিবিশচন্দেও এই 
সপুল গুণ সমভাবে বতমান ছিল এব” সেই ভশ্য তাহাণ রচিত 
চ'প্্গুপি এরূপ ভাবন্য ভইত 1৭ | 
বিশ এ সকল সামাজিক নাটক সাধাবণতঃ মভিক্গাত লা মধাবিশ্ত 
সশাঁজের ব্যাপার পঠযা লিখিত হইত" শুতবাং তাহাধা সমাজেক, 
চ"বিভলে আলোড়ন সগ্রি পবিলেপ্ শিহ্ষহলে যে তাহাদের প্রভাব 
বিশেষ অন্মভূঠ হয নাই তাভা মনিন্তে তইবে। ঘে নাটক সমগ্র 
্গাতি' জদযেব অন্স্তল স্পর্শ কবিতে পাবে না বা সাহার স্পন্দন থে 
নাঁটকেপ ভিতব দিযা ফুটিযা উঠে না শাহকে পুশ ভাবে 'জাতায় নাটক? 
নাম দে] অসঙ্গত বলিঘাই বোধ ভপ।  আমাদেখ সমাজ এখনও 
পরান পাঙাব পাচান আধ্যাতিক ভিন্ির উপব দগ্ধারুমান বহিযাছে ; 
এ সমানে যে শীঘ ধর্মমণক নাটকের পবিবতে পাশ্চান্ত। ধরণে ছিখিত 
আধুনিক সামা, ক নাটপ সমুহ অধিখতব গাদঙ ও প্রভাবশালা হইয়া 
পৌঁবাধিক নাটকের প্রি. ডঠিবে এরূপ মনে কৰা ভুল গিবিশচন্দ্র এ 
নিরিশচন্দ্রের সাভাবিক. বগা বুঝিতেন, কারণ তিনি লিজেও আজন্ম 
টি তান্তুরূপ “সের রসিক ঠিলেন। শৈশবকাল 
হই/তই তাহার মধো প্রেম ও ভক্তিভাব নানা রূপে পবিপুষ্ট হইয়া” 
ডিল। তাহাদের বাটাতে শ্রীধর পিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাহার 
নিত্যপুজা হইত! সন্ধাকালে তিনি ঠীহার খুল্প-পিতামহীর নিকট 


১৪০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বসিথা রামাযণ মহাভারতের কথা ও ভাগবতাদি পুবাণের কাহিনা 
শুনিতেন_-শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইযা যাইতেন--নায়ক নাধিকাদের 
স্থখে দুঃখে তাহার হা্রয আনন্দে বিষাদে পুর্ণ হ্যা যাইত। এমন 
কি শুনা যায়, বুন্দাবনের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত গোপগোগীগণেব বিবহব্যথ। 
তাহার মমস্থলে এরূপ গভীব রেখাপাত করিষাছিল, যে তিনি বৃদ্ধ 
বসেও মাথুবলীলাকীতন শুনিতে পাবিতেন না। বাল্য ও কৈশোব 
কালে তিনি বানা. পাঁচালী, কগক তা, কবি ও হাফ আখড়'ম গান 
সর্বদা নিতেন এবং "সই বযসেই সে সকলেব রস শ্রীহণ লরিতে 
পারিন্েন। বানা কথকনাদি শুনবাব সময তাহাব স্বাভাবিক ভন্তি- 
ককণার্দজাদম হজে উচ্ছ্ুসি * ভইয! উঠি*__কগাধ কথায চক্ষু অশ্- 
ভারাকান্ত 5ই5। তাহ! পব শৌবনকালে তিনি নিজে যাত্রা 
দল গঠন কব্যি' তীর নটউজীবন আবন্ত কপেন তাহা পুল 
বলিযাচি । নাটনকাণকপেও (নি প্রথমে পৌবাণিন, বিষ্য শবলন্দু' 
কবেন পৌবানণিক গীতিনাটা “আগমনী তহাব পথম নি লগ 
নাটক বা নাটিকা ; এবং শাহাব শেষ নাটক-_--“তাপো বল” 1 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে খিবিশচন্দ গতোট গাশাঙাল” গিষেটাণক বোগবান 
করেন এবং বিশষ কারণে তাঠ।খ “রেট? বিশেষণ বর্জন কবিফা তাহ।ব 
নাম দেন, ন্যাশান্যল গিথধেটাব? | সেই বসব ভ্রর্গাপুজা উপলক্ষ্যে 
সেগানে ভ্াভাব “ঙাগমনী” নাটকাটি প্রথম অভিনাত হয । তখন 
গিবিশচন্দ্রেব বধস ৩৩ বশসর | ইহাতেই বুঝা মাধ, হিনি ক্ক্পি 
সুদীর্ঘ সাধনা প্বাবা আপনাকে প্রস্তুত কবিয়া- 
টি ঠিলেন। আসীধারণ প্রতি গাব অধিণাবী হইয়া 
তিনি কখন শিক্ষার্গীব মাসন শ্যাগ করেন নাই -- 
সকল সময়েই তাহার মনে হইত তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয নাই এই 
জন্য দেখিতে পাই যে, যখন তাহার শিষ্য বা শি্যকল্প ব্যক্তিবা 
নাট্যকাবন্ধপে সগর্বে বঙ্গ'লযে বিবাঁজ করিতেছেন, তখনও তিনি লোক" 
চক্ষুর অন্তরালে শিক্ষানবিশরূপে বঙ্বিমচন্দ্রের উপন্যাস, মাইকফেলেব 
«মেঘনাদ বধ”, নবীনেব “পলাশীর যুদ্ধ” প্রভূ ত গ্রন্থ লইয়। নাট্যরচনাথ 


গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটকাবলী ১৮১ 


হাত পাকাইতেছেন! তাহার পর ছুর্গাপুজা উপলক্ষো সহস 
'*মাগমনা”র ম্যায় একটি ক্ষুদ্র গীতিনাটোর একান্ত ধাযোজ্জন হওয়ায় 
তিশি অনুরুদ্ধ হঈয়া ভাহা! লিখিয্রাগ্িলেন বটে, কিন্তু তখনও আত্ম 
পকাশে সম্মত হন নাউ_-“মুকুটাচরণ মিত্র” এই ছল্লুনাম দিযা নাটিকাটি 
গলাশু করিখাছিলেন । উঠার পর তিনি “গ্কাল বোধন” ও «দোল 
“শালা” নামক আরও দ্ুইখানি অনুরূপ ক্ষুদ্র গীতিনাটা রচনা করেন, 
কিন্তু তাহাপ পরেই প্রণরায় তৃষণীভ্তাণ অবলন্ধন করেন। “দোল 
লাল,” ১৮৭৮ সনে দোল-পুধিমা উপলক্ষে আভিনীত হয় এবং তাহার 
তিন বসব পরে ১৮৮১ সশে ঠিনি তাগব প্রথম প্রতীক (3১1000১0116) 
গী।তনাট্য “মাযাতর”” রচন। করেন। এইরূপে ১৮৮১, ্রীষ্টাব্দে ৩৭ 
বশসর ব্ধসে গিরিশচন্দরের প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকাব জাবন আরম্ত 
হমু। এই বসব তিনি তাহার প্রথম ধতিহাসিক লাটক “আনন্দ 
নাভো” বচন কবেন। এই নাটকটি ১২৮৮ সালে € ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ) 
৯5 জোর ক উল্ত ন্যাশান্যাল খিয়েটারে প্রথম ভাওনাত হয়। 
ইহার পর তাহার সুতাকাল পধন্ত তঙার লেখনী শইতে হাবিব্ল 
ধারায় নাটকেধ আত প্রবাহিত হইথা বঙ্গেব বিবিধ রঙ্গালয়কে সমৃদ্ধ 
করিয়া এলে । ভাশার শেষ নাটক “তপোবল"” অভিনীন্চ হয় ১৯১১ 
সনেব নভেম্বর মাসে এবং প্রবতসব তিনি পরলোক গমন করেন । 
মুল ঠিনি ঢুই শ্নটি নাটক অসম্পূর্ণ অবস্থায় বাখিযা যান। 
তাগাব মধ্যে একটি পাবিবাধিক নাটক তীহার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ পবিয়া 
' গৃঙললসন” নামে ভাঙজন্য করা হয। 

গিবিশচক্দরেব এইরূপ পুরাদস্তর শাট্যকাররূপে আবির্ভাবের 
পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। মাইকেল ও দীনবন্ধু মৃত্যুর 
পর রঙ্গালয়ের কিরূপ দ্রর্শী হইয়াভিল তাহা পুরে বলিয়াছি। 
বঙ্কিমের উপন্যাস লহয়া কিছুদিন চলিঘাছিল বটে, কিন্তু তাহাঁও ক্রমশঃ 
পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। নূতন নাটকের জন্য পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন 
দিয়াও কোন ফল হয় নাই। ফলে ১৮৭৯ সনে গ্রেট ন্যাশান্যাল 
( ওরফে ম্যাশান্তাল ) থিয়েটার নিলামে উঠিল এবং প্রতাপটাদ জনুরী 


১৮২ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নামে এক মাডোয়ারী বাবসাদার তাহার স্বত্বাধিকার ক্রয় কবিলেন। 
বাংল! নাট্যসাহিণোব উন্নতিব জন্য বা সখ মিটাইবৰ ভগ তিনি 
থিয়েটাবটি ক্রয় কবেন নাহ, বাবমায় ভিসাবেউ কিনিয়ু'ছিলেন ৷ উশা 
থিষেটারেব পক্ষে মঙ্জলভানকই হইহাছিল | ব্যবসাযপুদ্ধিক আঙ্গাবেঈ 
থিথেটাবটি এত দিন ভালরূণ চালে নাউ এব” তাভাব ফলে ক্েমাগত 
স্বত্বাধিকাবী ও পরিচালকেব পরিপতনি হইহাগিল। ইাদেৰ মধ্যে 
সুদক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন, স্গিম্ত বাযণসায়বুদ্ধি আস্পাবে তাহাবাও শিক্ষল 
হযাছিলেন। এমন কি, একবার গিধিশচন্দ্র স্ব ং থিষ়েটাক্টি ভাঁডা 
লঈহশ চাঁদাউতে চেষ্টা কর্ষাভিলেন। কিন্তু চবশেষে হিনিও ভাল 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য ভন। কিন্তু শ্রাতাপটাঁদ 
গিঘ়েটারটি হাতে লইযাউ সেটিকে এ৭ট। বাটি 
মত বাবসায-“বন্দ। পরিণত কবিতে মনস্থ 
কবখিলেন এন সেইজন্য চিনি খ্যটাবেব জনিত বুদ্ধিব উাদ্দশ্যো 
আর্বলান্থ সকল প্রকাব আয়োজন করিতে লাগিলেন ।  প্রপমেই 
তাচাব দৃষ্টি পড়িল গিবিশচন্দ্রেব উপর । তিনিন “জভবা” গ্চাজেন, জপ 
চিনিতেন--তিনি বুঝিযাভিলেন, এক গিবিশচন্দ্র ভিন্ন আব কেহ তাভাৰ 
গিষেটাব বক্ষ করিতে পারিপেন না। কিন্তু ইভাও তিনি বুঝিযাঞ্গিলেন 
যে, যতদিন গিরিশচন্দ্র দুষ্ট নৌকায় প1 দিখা গাকিবেন, ত দিন তাভাব 
নিকট মনোমত কাঁজ পাওয়া যাইব না। স্রাং তিনি টিরিশচন্দ্রাকে 


গিরিশচন্দের পূর্ণভাবে 
প্ঙ্গালয়ে যোগদান 


অফিসের কাজ ছাড়িয়! পরর্ণমাত্রাযু থিয়েটারে যোগদান কবিবার জন্যা 
আহ্বান করিলেন । গিবিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানিনে দেড় শত 
টাকা মাঠিনার চাকুবি কবিতেন এবং আশু উন্নতিরও যগেষ্ট সম্তাবনা 
ছিল, কারণ তিন জাভেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এমন স্থলে কম 
মাহিনায় থিয়েটারে অনিশ্চিত চাকুরী গ্রহণ অবশ্য তাহার আত্মায় স্বজন 
বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে*ই অনুমোদন করিলেন না। তাহার উপর 
ছিল সংসারের চিন্তা । কিন্তু অবশেষে রঙল্গালয়ের আকধণই তাহার 
নিকট প্রব্লতর হইয়া দাড়াইল--তিনি আফিসের চাকুরি ছাড়িয়া, 
মাত্র একশত টাকা বেতনে থিয়েটারের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিলেন। 


গিরিশচন্দের পূর্ণভাবে রঙ্গালয়ে যোগদান ১৪৩ 


তার পর মআাসিল নাটকের চিন্তা । নাটকের প্রকৃত গুণাগুণের 
বিচাব জন্তবী মহাশব কবিতেন না-কবিতে পাখিঠেনও নাল 
খবিদদাবাদর সন্কোষনিধানঈ তাহার একমাত্র *ক্ষ্য ছিল এ বিষে 
তাহা মনোভাব কিরূপ চিল, একটি ঘটনার উল্লেখ কথ্লেই সাহাব 
পবিচম পাত যাইবে কিছুকাল পবে বখন তাহার থিব্টোবে গিবি*এ 
চন্দ্রেক “সাহাব বনপাসে*র অভিনয হয়), তখন লবকুশেব গান দর্শক- 
গণেব প্রাণে আনন্দের ধারা বতাউযা দিয়াছিল। তিনি অমনই গিরিশ- 
চত্দকে ধবিধা বসিলেন, যেন তিনি তাহার পরবন্গী নাটকে এক 
জোড়া স্থলে ছুই জোড় এরূপ বালক ট্রকাইযা দিবার চেষ্ট' পাবেন! 
যে বসব (১৮৮০ সনে) |গবিশচন্দ প্রশাপটাদেব শ্যাশীলাংল থিযেনোবে 
যোগদান কবেন, সে বুসব ঠিনি কেনি নাটক লেখেন নাঃ অভিনয 
নি মাধ কবিয়াছিলেন। তখন কি স্রাবেন্দ্রনাথ 
মজম্দানেব এতিভাসিক নাটক ভামিব” 
অভিনযার্থ নির্বাচিত হইবাছিল এবং হিনি তাহাতে বাণা ভামিবের 
ভুমিকা শরণ কবিষািলেন। পরবসব তিনি নাটক লিখতে আাবন্ত 
করবেন এব প্রথমে “মায়াতরু” ও ঠিমাহিনী 

5 প্রতিমা” নামক গীন্নাট্যদ্বর ও *আালাদিন” 
নামক একটি ক্ষুদ্র ব্নাট্য ক্চনা কাবেন, কারণ 

তখনও পোধ হঘ তাহার স্শক্তিতে পুর্ণ বিশ্বীস জন্মাঘ নাই । কিছ 
এবপ গীতিনাটা বা রঙ্গনাট্য গোৌণভাবে খিয়েটাবেব জনগ্রিয়ত। বুদ্ধি। 
কধিলেও মুখ্যতঃ উচ্চশ্রেণীব মাটন অিনায়র উপবেই তাভাব জীবন 
নির্ভর কবে । বিশেষতঃ “মায়াতরু* বা “মোহিনী প্রতিমা” শা 
প্রতীকজাতীয় গীত্িন/টা সাধারণের ছুবোধ্য ছিল। স্ুতবাং গিরিশ. 
চন্দ্রকে বাধ্য হইয়া বুহত্তর নাটক বচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সে 
সময়ে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে “অশ্রমতী” ও “ভামির” নাটক 
যথেষ্ট খ্যাতি মর্জন করিয়াছিল, স্থৃতরাং জন্গুরী মহাশয় গিবিশচন্দ্রকে 
এরূপ একখানি এতিহাসিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ফলে 
“জানন্দ রহে»” রচিত হইল। অশ্রুমতী” নাটকের ন্যায় “আনন্দ 


১৭৫ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


'বভো-লও ন্ষিয়বন্তু রাণা প্রতাপের বাহিনী হইতে গৃহীত হয এনং 
ভশ্রম হার ন্যায় ইহাতেও একটা অদ্ভুত 'প্রমকাহিনী ঢুকায় দেওয়া 
হইঘাভিল, শি স্য এবা« বেচার! প্রগপের কণ্ঠযাকে 
গিরিশচন্দ্রের ও থম রেহাতউ দিয়া মানসিংহেব কন্যাকে লইয়া নাস্কা- 
ধতিহাদিক নাটক ্ 
“আনন্দ রহে!, নাবুদ করা হইয়াছিল । দর্শপে ৭ বিস্ময়ে 
দেখিত- মহ|রাজ মানসিংছে৭ কন্যা নিজ + পষ- 
পাত্রকে না পিয়া তাহাকে শান্তি দিবাব মানসে যুবরাক্ত সেলিমকে 
এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে সেলিমের পিতা বুদ্দ আকবণকে 
পরান্য প্রেম নিবেদন করিতেছে ! বাভা হউক, এরূপ "টকেও গিকিশ- 
চক্র তাহার একটা বৈশিষ্টা প্রকাশ করিয়া্ঠলেন, মন্সিদ্ধ পকষ 
“বেশান৮ চরিতের স্্টি কবিয়া। বেহাদের “আনন্দরহে'» বাণী শনিয়। 
মভাবল পরাক্রান্ত অতি ছূর্দান্ত পাঁষগুও ভয়ে কম্পান্থিত »ইত-__মানব- 
শক্তির তুচ্ছতা অনুভব কবিহ। শিরিশচন্দ নিতেই এই জগিক। গ্রণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এক “এীতিভাসিক” নাটফেব মধো এরিপ সেঘালিপূর্ণ 
অলোৌক্ক চরিত্রের সহসা আবির্ভাব কতকটা “বেতালা' বলিষাই দশক- 
গণের মনে হইয়াছিল, শ্ততরাং তাহারা উহাকে বড় সদ্য ৮ক্ষে দেখে নাই। 
নখে বিষয়, উহার পর গিবিশচন্দ্র তাহাব জম বুঝিতে পারিয়।- 
ছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি এতদিন অনেকট| সাময়িক 
আবহাওঘা ও কতৃপিক্ষের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চালতেছিলেন, 
কিন্তু এখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাঈয়াছিলেন যে, বে নাটকে »হিত 
জনসাধারণের হৃদয়ের সংযোগ নাই, দে নাটক আভিনয় করিয়া 
রঙ্গ'লয় বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। 'আনন্দরাভো*র মধো বে শ্লন্দর 
ভক্তিপূর্ণ গানগুলি দেওয়! হইয়/ছিল সেগুলি সকল শ্রেণীর দর্শকেই 
কিরূপ আনন্দ সহকারে গুনিয়াছিল তাভাঁও 
গিরিশচন্দ্রের প্রথম তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি 
পৌরাণিক নিন বুঝিয়াছিলেন যে, এত বিপ্লংবর মধ্যেও আমাদের 
জাঁতি তাহার আধ্যাত্মিক হৃদয় হারায় নাই। 
বলিয়াছি তাহার হুদয়ও শৈশব হইতে সেই ভাবেই গঠিত হইয়াছিল । 


পৌরাণিক নাটকাবলী ১৪৫ 


স্থতরাং ভবিষ্যৎ পথ বাছিয়া লইতে তাহার মার বিলম্ব হইল না 1 
তিনি আমাদের চিরন্তন রসভাগার-_আমাদের জাতীয় কবিদের অন্ু- 
প্রেরণার সেই আদিম উত্স_-রামায়ণ মহাভারতের দিকে মুখ 
ফিরাইলেন এবং “আনন্দ রহো” অভিনয়ের দুই মাস পরেই তিনি 
“বাবণ বধ” নাটক লইয়া দর্শকগণের সম্মুখীন হইলেন। ফল হইল 
চমশ্কার--মর! গাডে বান ডাকিল-_দলে দলে উচ্চ নিন, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর দর্শকগণের আগমনে রঙ্গালয়ের গ্রী একেবারে 
ফিরিয়া গেল! এইরূপে প্রকৃত জাতির সহিত রঙ্গালয়ের সংযোগ 
স্থাপিত হওয়াতে থিয়েটারের পন্যাশান্যাল”” নাম এতদিন পরে 
সার্থক হইল । 

ইহার পর গিরিশচন্দ্র অবিরল ধারায় পৌরাণিক নাটক লিখিতে 
লাগিলেন। রাবণ বধ” প্রথম অভিনীত হয় ১৮৮১ সনের ৩*শে 

জুলাই তারিখে, তাহার দেডমাস পরেই “সীতার 
৮৮০৫৮ বনবাস,” তাহার ছুইমাস পরে “অভিমনুযু বধ” 
এবং তাহার একমাস পরে “ লঙ্গণণ-বজর্নি » 
নাটক অভিনীত হইল। লক্ষণণ-বজনের প্রথম আভিনয়ের তারিখ 
৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮১ সন। ইহার পর ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ডে “সীতার 
বিবাহ” “রামের বনবাস” ও “সীতাহরণ”৮ অভিনীত হয়। মাঝে 
একবার গিরিশচন্দ্র প্ব্রজবিহার” নামে কুষ্ণজলীলা বিষয়ক একটি 
গীতিনাট্য লেখেন। এই গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্যের কথা পুর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি-_এখানি ইতালিয়ান অপেরার ন্যায় প্রথম হইতে শেষ 
পধ্যন্ত কেবল গানে পুর্ণ--কথা নাই, সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর গানেই 
দেওয়া হইয়াছে । 

১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গিরিশচন্দ্রের “পাগুবের অজ্ঞাত- 
বাস” ন্যাশান্তাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাহার পরেই তিনি 
সেখানকার চাকুরী ছাড়িয়া! দিয়া গুমুখ রায় নামে এক শিখ যুবকের 
অর্থসাহাযষ্যে “ফ্টার থিয়েটার”, প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পৌরাণিক 


নাটক ““্দক্ষষজ্” লইয়া ১৮৮৪ সনের জুলাই মাঁসে এই থিয়েটারের 
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১৪৬ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উদ্বোধন হয়। এই অভিনয় প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু 
গুমুথ রায় আত্মীয স্বজনের তাড়নায় থিয়েটারটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হন এবং বিখ্যাত অভিনেতা! অমৃত মিত্র, রসরাজ অন্তত বন্থ প্রভৃতি 
চাবিজনে ইহার স্বসাধিকারী হন, কিন্ত্ত গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকাবিত্বের 
বজ্জাট পোহান অপেক্ষা পূর্বের ন্যায় বেতনভোগী অধ্যক্ষ হইয়। থাকাই 
যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। এই স্থানে দক্ষযজ্ঞের পর গিরিশচন্দ্রের 
*ঞবচবিত্র,৮  “নল-দময়ন্তী,” “কমলে কামিনী,” “বৃষকেতৃ” ও 
“জীবৎস-চিন্তা”র অভিনয় হয ৮৮ 
ইহার পরে তিনি ভগবশুপ্রেমের অপুর্ব চিত্র “চৈতন্যলীলা” 
নাটক লইয়৷ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন । ফল হইল আশাতীত, 
ধারণাতীত ! দেখিতে দেখিতে রঙ্জালঘ যেন 
চৈতন্যযুগের নবন্বীপে পরিণত হইল --যে প্রেমের 
বন্যায় শান্তিপুব ডুবুড়বু নদে ভেসে” গিয়াছিল তাহাই যেন 
আবাব ফিখিয়া আসিয়া প্রেক্ষাগুহের সহিত সমগ্র দেশকে প্লাবিত 
করিল ! স্ববং পরমভংস বামকুঞ্জদেব রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া 
তাহাকে ধন্য করিলেন, মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্তিত পধ্যস্ত আসিয়া 
নটনটাগণকে প্রাণ খুলিযা আশীর্বাদ করিলেন। ক জগাই মাধাই 
উদ্ধাব হইয়া গেল_-কত নৈযাঁয়িক সার্বভৌম কুটতর্ক ছাড়িষ। 
প্রেমানন্দে নৃত্য কবিতে আরম্ত করিলেন ! স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও এইবপে 
পরমহুংসদেবের কপার পরশ পাইয়া নুতন মানুষ হইযা গেলেন। 
তাহার ফলে তাহার পববর্তী ভক্তিমূলক ও পৌবাণিক নাটক গুলি-- 
এমন কি সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটক পধ্যন্ত--পরমহংসদেবের 
উপরিষ্ট বিশ্বপ্রেম, লাত্বত্যাগ ও সেবাধর্মের কথ ও দৃষ্টান্তে সমুজ্ছবল 
হইয়া উঠিল। অবশ্য ইহার পূর্বে “মায়াতর” হইতে আরম্ত করিয়া 
বনু গীতিনাট্য ও নাটকেই তিনি নিঃস্বার্থ প্রেমের মোহিনীশক্তি 
প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু *চৈতন্যলীলা”র সময় 
হইতে নেই লৌকিক প্রেম বনুলপরিমাণে আধ্যাজ্িক ভাব ধারণ 
করিয়াছিল । 


“চৈতন্যলীলা” নাটক 


“বিল্বমঙগল” নাটকের বৈশিষ্ট্য ১৪৭ 


“চৈতন্যলীলা*্র পর গিরিশচন্দ্র ক্রমান্বয়ে পগ্রহলাদচরি ত্র, 
“নিমাই সন্ন্যাস,» “প্রভাস যজ্ঞ,৮ বুদ্ধদেব চরিত,» “বিল্বমজল” ও 
“রূপসনাতন” লিখিলেন। ফলে ভগবৎপ্রেমের 
্ি দু নি যে মহ'তরঙজ “চৈতন্যলীল।” তুলিয়াছিল তাহা 
প্রবলতর হইয়া দেশের নরনারীর প্রাণ আকুল 
করিয়া দিল 14“বুদ্ধদেব চরিতেশ্র শেষগান,-প্চল যাই দেশ বিদেশে, 
ঘরে ঘবে করি গান। কে কোথায় আয়রে ত্বরা, নিবি যদি নৃতন 
প্রাণ”-যেন মুতি ধরিয়| দেশবিদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে 
ভগবতপ্রেমের সপ্তীবনী সুধা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে 
লাগিল ।/কিন্তু সংসারপঞ্চে নিমগ্ন জীব উঠিয়া আসে কি করিয়া ? 
তাই গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গলচরিত সম্মুখে ধরিয়। 
দেখাইলেন বে অতি সভজ উপায়েই সে কাজ 
করা যায় । একনি্ট লৌক্তি প্রেম (এমন কি হীন ইন্দ্রিয় 
আসক্তি ) ও ভগব্ত-প্রেম বস্তৃহঃ একজাতীয়। দ্ুইঈ হারক-_তবে 
একটি আকরন্থ প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি মিশ্রিত_-মপরটি সম্পূর্ণ 
অবিমিশ্র ও বিশোধিত। মনস্তত্ববিদেরা বলেন, ইন্ড্রিয়জ প্রবৃত্তি অদম্য 
হই।ল তাহা দমনের জন্যা বৃথা চেষ্টা না কবিয়া, তাহার বিশুদ্ধিকরণই 
(১01)11111.6101)) বৃদ্ধিমানেব কাধ্য এখং এই বিশুদ্ধিকরণের সহজ 
উপায় প্রবৃত্তিটিকে কোন ক্রমে ঈশ্বরাভিমুখী 
করিয়া দেওয়া । বৈষ্বের! ইহাকেই বলেন, 
«“  ভগবানে কামার্পণ”। এই উপায়েই ঘোর 
লম্পট বিল্বমঙগল মহাপ্রেমিক সাধকে পরিণত হইয়াছিলেন। বারাঙগন৷ 
(কিন্তু পূর্ণ-প্রেমিকা ) চিন্তামণি হইয়াছিল তাহার এই সাধনপথে 
উত্তরসাধিক!। এই জন্যই বিশ্বমঙগল তাহার *শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্বৃত” গ্রন্থের 
প্রারস্তে মজলাচরণ শ্লোকেই বলিয়াছেন-__ 


*চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগু রুমে” 


“বিত্রমঙ্গল” ণাটক 


“্বিদ্বমঙ্গল” নাটকেব বিষয়- 
বস্তু ও বৈশিষ্ট্য 


ল্গয়ং চৈতন্যদেব যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিয়া 


১৪৮ বাংলা নাটকের উত্পন্তি ও ক্রমবিকাশ 


রাত্রিদিন আনন্দে বিভোর থাকিতেন ঠাহাদেব মধ্যে “কর্ণামৃত* 
গ্রস্থখানি অন্যতম | ইহাতেই বুঝা যায, বিল্বমঙ্গলের এই অপরূপ 
সাধন তাহাকে কত উচ্চস্তবে লইয়া গিয়াছিল। গিরিশচন্দ তাহার 
এই নাটকের আখ্যান-বস্তু নাঁভাজী-কৃত হিন্দী “5ক্তমাল” গ্রন্থের 
লালদাস-কৃত বাংলা অনুবাদ হইতে সংগ্রহ করিযাছিলেন। এই 
বাংলা “ভক্তমাল” গ্রন্থেও দেখি, ষখন চিন্তামণি বুন্দাবনে আসিয়া 
বিল্বমঙ্গলেব সহিত মিলিত হইল, তখন বিল্লমজগল তাহাকে *গুরুভাবে 
প্রণমিলা বনু ভক্তিরীতে ।” গিবিশচন্দ্রও এই কথার প্রতিধ্বনি 
করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণক্পাপ্রাপ্ত বিল্লমগল কৃষ্ণপ্রেম- 
বিহ্বল চিন্তামণিকে দেখিবামাত্র বলিষা উঠিলেন, “একি ! গুরু £ 
প্রেমশিক্ষাঙ্গাতা ? বিশ্বমোহিনী, আমাকে কৃপা করুন (প্রণাম করন )1৮ 
গিরিশচন্দ্র এই নাটকে বিল্বমমজজল ভিন্ন এক চোব-ভিক্ষুক চরিত্রের 
স্থষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল কাম-প্রবৃক্তি নয়, যে কোন 
বলবতী প্রবৃত্তিকে ঈশ্মবাভিমুখী করিয়। দিলে তাহা বিশুদ্ধ কুষ্ণপ্রেমে 
পরিণত হইতে পারে। ভিক্ষুক উচ্ছাসন্তেও তাহার প্রবল চৌর্ধ- 
প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া যখন সোমগিরির শরণাপন্ন 
হইয়াছিল, তখন সেই মহাত্মা তাহাকে “মাখনচোরকে চুরি” করিতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকও সেই সক্কেতানুসারে তাহার প্রবৃত্তিকে 
কৃষ্ণাভিমুখে চালিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বিল্বমঙ্গলে 
ভিক্ষুক, সাধক, থাক ও পাগলিনী চরিবে গিরিশচন্দ্রের আর একটি 
বৈশিষ্টোর পৰিচয় দেয়। বলিয়াছি;গকল শ্রেণীর দর্শকের আনন্দ- 
বর্ধনের জন্য এদেশে প্রত্যেক নাটকে গান ও হাস্যরসাত্মাক দৃশ্খ 
দিবার প্রয়োজন হয় । কিন্তু সাধারণতঃ গম্ভীররসাত্মক নাটকে এরূপ 
দৃশ্ঠের স্থান কর! কঠিন হয়। সেইজন্য শানেক স্থলেই দেখা 
যায় যে, বিষয়-বন্তর সহিত সম্পর্ক না গাঁকিলেও নাট্যকার জোর 
করিয়া কতকগুলি গান ও হাম্যরসাত্মক চরিত্র বা দৃশ্য নাটকের 
মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। কিন্তু এরূপ অবান্তর চরিত্র বা দৃশ্টের স্থষ্টি 
গিরিশচন্দ্রের রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। ফলে তীহার নাটকে প্রত্যেক 


*বিবমজল” নাটকের বিবিধ চরিত্র ১৪৯ 


চরিজ্রের একট বিশেষ সার্থকতা দেখা যাষ। তিনি সাধক ও 
থাককে বিল্রমঙ্গল ও চিন্তামণির পাশে দীড় কবাহধা দেখাইয়। 
দিযাছেন যে, কপট প্রণয প্রকৃত প্রেমেব ঠিক বিপরীত ফণ দেয়। 
“পাগলিনী” হইতেছেন আমাদেব অগ্তবাত্াব প্রতীক । সন্কটসম্কুল 
জীবনপথে চতিপাধ অমব চবস্-নৈরাশ্যের ঘোব আধাবে দিশেহাণা হুইযা 
ঘথশ আমবা ব্যাঞু-।ভাবে ছুটাছুটি কবি, হখন ঠিনি বছ্যতেব মত 
আব্ভৃঙি হা আমাদিগকে পথ দেখান। তখন তাহাব [নদে শিমত 
চলিলে উতন্তালতলশরা প্রবল নদী “গোখুব জ৮ হউ 1 যাঁয়--“মঙক্গগর 
গোখা গা সাপ” দড়ি হহা যায-নবকের সহচদা পাবাজনা স্মগের 
পথপ্রদশিকাম পবিণত তখ । এ ৮বিত্র ম্যাকপেগেব ডাহশা-চবিত্রেক 
124 বিপবাত। ম্যাকপেগ মহাকার হইলেও বোখ গুপাকাওক্* ছিলেন । 
এবটা পড় যু ধলাতের পরব সিংহাননলাতেখ ভগ তাৰ অন্তবে 
তে ছুম্টাঠগাষ জাগিযাছিল, ডাকিনারা প্রকৃতপক্ষে শাথা 'হ বাসা 
£িমুতিকাদে পেগ দিথা ভাহাকে ধ্বহধাসর পশে টাশিযা লইয 
গিথাছিল বিপু পিল্ুমঙগল ডিছেন সপগকু। বাশ ণসন্তান, 
টিদামণিব প্র * তাত ব পেম কপমোভজনিত হছে ও অবপট ছিল। 
০৬৮ পাকুণ দণে।,র বজনী7ত নৈকাশ্ঠেণ পণ নৈবাশ্য ৬ হাপ নিজ ঘৃণ্য 
ডা নে প্রাণ (ঘ ধিক্কাপ জন্মাইঘাছিল, গাছাবহ সখা তাহার 
আজ্ঞা “লাঘব তালা জদাণ মোঙাবরণ 'ছন্ন বরিযা ভহাৎ অঞ্জর্জাতি 
প্রধানের পথ সুপ্ত ববিধা দিয়াছন। 

“বাপসন। ০৮ অভিনাত হব ৮৮7 সনে 1 ইগা?। পরব লুটোলাৰ 
গোপাললাল শীণ বিন 8৭ স্টার বিয্পেটাবব বাটাটি হয কৰিয়। 
সেখানে এমাকেোদঢি থিহেগাবগ স্থাপন করবেন এব আটাৰ থিষেটার 
কোম্পানি হাতপাঁগ।ণে শতন বাটা শিমাণ করবিহা সেখানে তাহাদেৰ 
থিষেটাব প্রতিষ্ঠিত খবেন। গোঁপালবাবু গাবশচন্দাক তাহার 
থিয়েটাবের অধ্যক্ষ ও নাটাকার নিযুক্ত কবেন এবং গিরিশচন্দ্র 
সেখানে পপুর্ণচন্দ” নাটক লেখেন। বিগত যেঈ সঙ্গে স্টাব [থযেটাবেব 
কতৃপক্ষগণের অনুবোধে তাহাদিগকে গোপনে “নসীরাম” নামক নাটক 


১৫০ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


লিখিয়। দেন। এই ছুইখানি নাটক অভিনয়ের পর এমারেল্ড থিয়েটারে 

নাড়া নাট তাহার “বিষাদ” নাটক অভিনীত হয়। এই 

ও পপূর্ণচন্রু” নাটকে. তিনখানি নাটকেই তিনি আত্মত্যাগী অপার্থিব 
াস্ত্াণী প্রেসের চিত্র. প্রেমের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন । “পুর্ণচন্দ্রেঁ 
তিনি শাশ্বত ভগবত-প্রেম ও আত্মিক-মিলন ক্ষণভঙ্গুর মানবীষ প্রেম ও 
দৈহিক মিলন অপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ট তাহা বুঝাইথা দিয়াছেন। তত্তিনন 
ইহার নায়িকা স্থন্দরাকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়।, 
তিনি ভক্তিসাধনার একটি স্থুন্দর চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন । 
“নসীরামে”ও তিনি পশুপ্রকৃতির উপৰ দ্েেবপ্রকৃতির-_-কামের উপর 
প্রেমের_জঘ গান করিয়াছেন। নসীরামের কথ৷ এই-কাম স্বার্থপর, 
প্রেম পরার্থপর--কাম মানুষকে অমানুষ করে, প্রেম তাহার মনুষ্যত্ব 
বাড়াইয়া তাহাকে দেবতা! করে--অতএব “জগণ্ডকে প্রেম দাও--- 
ষে হীনের হীন তাঁকে প্রেম দাও-_রাই-রাজার ঘরে প্রেম ফুরোবেনা 
--যত পার বিলাও 1৮/ *বিষাদ” নাটকের নায়িক1 সরস্বতী শাত্মত্য।গী 
প্রেমের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র। রাজকন্যা ও রাজরাণী হইয়।ও 
তিনি তাহার ঢশ্চরিত্র স্বামীকে সেবা করিবার জন্য ভাতার রক্ষিতা 
বারবনিতার গুহে ছদ্সবেশে ভৃত্যরূপে অবস্থান করেন এবং সেই 
উন্মার্গগামী স্বামীকে আততায়ীর হুন্য হইতে রক্ষা করিঠে গিয়া নিজ 
প্রাণ বিসর্জন দেন। 

“বিষাদ” অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র পুনরায় জ্টার থিয়েটারে 
যোগদান করেন। এইউরূপে সমস্ত জীবন তিনি বারংবার থিয়েটার 
বদল করিয়াছিলেন। তীহার নিজন্ব কোন থিয়েটার ছিলনা. 
তিনি ছিলেন 796-121700--সকল থিয়েটারই সঙ্কটে পড়িলে তাহাকে 
লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তিনি নিজেও আনেক সময়ে নান। 
কারণে এক থিয়েটার ছাঁড়িয়। অন্য থিয়েটারে যাইতেন। স্থতরাং 
কোন থিয়েটারেই তিনি দীর্ঘকাল স্থায়ী হন নাই । এমারেল্ড থিয়েটারে 
তিনি অনেক টাকা লইয়। গোপাললাল শীলের সহিত পাঁচব্ুসরের 
এগ্রিমেণ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপাললালের সখ অল্পকাল 


নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের স্থবিধা ও অসুবিধা ১৫১ 


পরে মিটিয়৷ গেল, তিনি তাঁহার থিয়েটার অন্য লোককে ভাড়া দিলেন, 
গিরিশচন্দ্র বঙ্ধনমুক্ত হইয়া জ্টারে চলিয়া আসিলেন। এরূপ 
যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করাতে তাহার সুবিধা অস্থবিধ৷ ছুইই ছিল। 
স্থবিধা ছিল এই যে, থিয়েটারের ন্বত্বাধিকার না থাকাতে ভীহাকে 
তাহা আয়ব্যয়ের লাভালাঁভের ভাবনা ভাবিতে 
নাটক রচনা সঙ্থদধে গিরিশ. হইতনা, তিনি নির্বঞ্জাটে নাটক লিখিতে 
চন্জের সুবিধা ও অস্থবিধা 
পারিতেন। কিন্তু ইহাতে অন্রবিধাও বড় কম 
ছিলনা । তিনি ন্বেচ্ছামত নাটক লিখিতে পারিতেনন|-_-অনেক 
সময়ে তাহাকে কতাঁর ইচ্ছায় কর্ম করিতে হইত। “কর্তারা 
দেশের আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যখন যে বিষয়ে নাটক 
লিখিলে তীহাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করিতেন 
তখন সে বিষয়ে তাহাকে নাটক লিখিয়! দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। 
তিনিও “তথাস্ত” বলিয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। অবশ্য তিনি ষে 
নাটক লিখিতেন তাহাতে তাহার বৈশিষ্ট্য যখেষ্ট পরিমাণে বর্তমান 
থাকিত এবং সাধারণতঃ তাহা৷ সেব্ষয়ে অন্যান্থ নাট্যকারের লিখিত 
নাটক হইতে অনেক ভাল হইত। কিন্তু তিনি নিজে সকল সময়ে 
তৃপ্তিপা৬ করিতে পারিভেন না। তিনি ছিলেন উচ্চ আদর্শবাদী-_ 
নিঃস্বার্থ প্রেম, ভূগবস্তুত্তি, নিষ্ষীম কম? আত্মত্যাগ, পরসেব! প্রভৃতির 
আদর্শ স্থাপন করাই ছিল তীহার মুখ্য উদ্দেশ এবং আমাদের প্রাচীন 
কৃষি ও সাধনাকে ভিত্তি করিয়া তিনি সেই সকল আদর্শ চরিত গড়িয়। 
তুলিতেন। আধুনিক “বস্তরতান্ত্রিকতা” কখন তীহার গ্রীতি ঝা শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে পারে নাই । এরূপ নাটকের প্রতি তাহার কিরূপ 
মনোভাব ছিল, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে । 
১৯০৫ সনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে একখানি 325 লিখিয়া দিবার জন্য 
তিনি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হন | তদনুসারে 
"বলিদান” নাটক তিনি *বলিদান” নাটক লিখিয়া দেন এবং 
মিনার্ভ থিয়েটারে অসাধারণ সাফলোর সহিত তাহা অভিনীত হয় । 
কিন্ত্র এই নাটকের অভিনয়ান্তে রসরাজ অমৃতলাল যখন তাহাকে 


১৫২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাঁশ 


অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, মহাশয, আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা । আমি 
যে বিষয নিয়ে একট! ফার্স্ট মাত্র লিখেছি, আপনি তাই নিযে একটা 
এত বড় এবং এমন শক্তিশালী ট্রাজেডি লিখলেন 1” তখন গিবিশচন্ত 
তাহার উত্তরে বলিলেন, “এসব নাটক আমাব লেখাব কথা নষ। 
মনে ক'বেছিলাম শেষ বযসে দ্ৃ'চার খানা ভাল নাটক লিখে বেথে 
যাব, তা” বুড়ো বংসেও এই নর্দামা ঘাট্তে হচ্ছে । এসব 1/511১16 
ব্ষ্যি নিযে নাট? লেখা আব পর্দানা খাটা 
এক.” তাহাব “শাস্তি কি শা ৮” নামক নাটক 
সম্বন্দেও এই কথ! প্রযোজ্ঞা। যে বশুসর তিনি “বছিদ ০৮ লোখন, 
সেই বশুসবই লর্ড কান কর্তৃক বঙ্গদেশের বলিদান হয «পং তাহার 
ফলে বাজনৈতিক গগনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত ভয় । দেই সাযাগে 
গিবিশচন্দ্রকে দিযা “সিবাজদেো-০৮ এবং পবদগুতক এনা ।শিনও 
নাটক লেখান হয। এই ভ্ুইখানি নাটক বিশেষতঃ « সবাক দেদৌলা” 
লিখিতে ঠিনি যথেষউ পবিশ্রাম কখিয়াঞ্িলেন। 
সিণজদ্দৌলা ও মীবকাশিম সন্বশ্ধ ততকালে 
. প্রচলিত যাধতীয় ইতিহাস 1*ান ধান 
করিয়াছিলেন এবং বিস্তব গবেষণা কবিয়া নান! হুথ্য ৮ গ্রঠ কবিধা- 
ছিলেন। স্ত্রপ্বাং নাটক ছুইখানি যে প্রকৃত এ" সক নাটক 
ভইয়ািল তাহা বলা বাছুলায । কিন্তু বন্তে কিঃ ণীম গুণ 


“শান্তি কি শান্তি” নাটক 


“সিরাঁজদেলা” ৪ 
“মীরকাশিম” নাটক 


অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে যে সকল দেশান্বাবোধ-উদ্দাদ গত 1 ও পক্তৃত। 
ছিল, সেইগুলিভ গাভাদেব জণ্টিবতাৰ পধান কাৰণ খা দাডাইয়" 
ছিল । অথচ গিবিশ০ন্দ্র এতিহাসিক নাটক? নাম দিথ। 6 1ন । জনা 
পূর্ণ “মেলোডামা” স্ষ্ির পক্ষপাতী একেবারেহ ছিলনা ।  ৫শুকালে 
এই শ্েণীব নাটকগুলিকে লক্ষ্য কিমা তিনি একপাব কটি খ।ডিলেন, 
“আমরা আজকাল নাটক লিখিনা কেবল দর্শকদের হাশশাণ পাইবার 
জন্য কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্ট লিখিয়া দি।৮ কপাট যে কতদূর 
সত্য তাহ! গিরিশচন্দ্র, ক্ষীবোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমাতুক 
শাউকসমুহের হীন-অনুকরণে লিখিত যে সকল নাটক আমাদের 


“সরলা” ও “প্রফুল্ল” নাটক ১৫৩ 


সি ৯২ সপস্তি এ আছ 


তাহাদের প্রত দৃষ্টিপাত করিলে ফা: যায়। 
এমারেল্জ থিথেটার হইতে গিরিশচন্দ্র স্টারে হাসিবার অবাবহিত 
পুর্বে স্টাবে “সরলা নামক গাহিস্থ্য নাটকখাণি খুব সাফলোর 
সভিত অনিন'ত হইয়াছিত। রসরাজ অমৃচ্চলাল ডাক্তাব ভাবল 
গাঙ্গুলী প্রণীত “ন্বর্ণলতা” উপশ্বাসের প্রণমাণশ 
০5 নাটকাকাপে পবিবততিত করিয়া 'শাভারধ এই 
নাম দেন। এই নাটকের সাফণা দর্শনে উৎসাভি * হই? স্টারেব 
কতিপিক্ষগণ এরূপ আব একখানি গার্ভস্থা নাটক হতিনষেক জন্য 
বগা হন এবং গিরিশচন্দ্র স্টাবে আঁসিলে ভাঠাকে কপ ন্জঈটক 
লিঙিগা দিত আন্ুরোধ কারন গিশিশচন্দ ভদন্সাবে “পফুলঃ 
গিঠিশচ্েও প্রণম নাটক দেখেন । উত ই ১ তাতীর চিত 
পারিধারিক পাটক পারিবারিক বা সামাক্তিক নাটক । ৫৯ নাউক- 
5৪ খালির পথম অভিনব হয় ১৮৮৯ সানে। “সিধলাশৰ 
হ্যা তত্বাদেৰ এক বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের কাহিল হয়া এই 
“টক বচিত ভয় | সে সমায় জ্ধুশিক আবহাওয়ায় টি চত শা, 
হভবাং শালা গাতস্থা ছাবদের চধো রোম।টি শা্টব দাবার 
চপাদাণ খুপ পেশী পাপা যাইত সা) পণপ্রথা, হাযে ভায়ে ৭ যা এ 
মাএ বাগতা পলিষা ঘর ভাঙ্গা, মদ ব। বেশাব কুহকে পড়িহ। স্্রীপঞ 
"| রবারকে পাগল ভিখালা 7, জ্ঞাতিবি বাধ, আমা দৎদ্রটি, 
জমিদাবেস ছাশা১৭ প্রর্ভৃতি দুই চারটি খাপার মাঝে মাঝে বাড়ালার 
শিস্তরন্ঞ গাংস্থাতবনে আলোডিন স্যগ্তি বিলে হাহা হা ধাবণতঃ 
এরূপ গ্রাবল ভইয়ু! "৩০| থে ভাঙা উশুণীক দটিকেব ।"ষয়ীভূত 
ভ5তে পাবে। এঠ ভান্য গম্তীপ-ঞাকতির সামা'জাবী নাটব চ৯বা।ল 
অধিক লিখিত ভয় মাই । বিন্ঠু গক্গাভাবিক বোষান্নত হষ্ি না 
করিয়াও যে সাধাবণ পাডালীর পারিবাধিক জাবন লইয়া জনপ্রির ভাল 
নাটক লেখা যাইতে পাবে তাহা “জরতা” প্রমাণ কাখয়াছিল। কাডালা 


দর্শকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই নাটকের অভিনয় দর্শন 


১৫৪ ংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


করিয়াছিল, কারণ ইহার মধ্যে তাহার] তাহাদেরই ঘরের একটি 
বিষাদময় চিত্র দেখিতে পাইয়াছিল । যে ঘটন তাহাদের বা তাহাদের 
প্রতিবেশীর গৃহে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে যাহার ছুঃখময় 
ফলের তাগী তাহাদিগকে হইতে হয় ভাহারই একটি জীবন্ত ছবি দেখিয়। 
তাহাদের প্রাণে স্বভাবতই সহানুভূতি জাগিয়৷ উঠিয়াছিল । 
“প্রফুল্পগ্তেও এইরূপ এক চিত্র প্রদর্শিত হইষাছে। কিন্তু একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ষে, ইহার পশ্চাতে আছে আর একটি 
বৃহত্তর কল্পনা এবং তাহাঁতেই গিরিশচন্দের 
হি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিষ! উঠিয়াছে। আঁপাত- 
দৃষ্ভিতে নাটকটিকে “বস্ত্রতান্ত্রিক' বলিয়া বোধ 
হুইলেও প্রকৃতপক্ষে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠাই ইহার উদ্দেশ্য । পাশ্চান্ত। 
শিক্ষা ও কৃষ্টি আমাদের সমাজের মুলে আঘাত করিয়া কিরূপভাবে 
আমাদের সবনাশের পথ প্রস্তুত কবিয়া দিতোছ এই নাটকে 
পরোক্ষভাবে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । কথাটা আর একট বিশদ 
করিয়। বলি। আমাদের সমাজ ও পরিবার ঘে ভিত্তির উপর স্থাপিত, 
পাশ্চাত্য সমাজ ও .পরিবারের ভিত্তি হইতে ভা বিভিশ্ন । আমবা 
30018118616--সমাজতত্্রী, আর পাশ্চাতোরা 11)0115710178]19110--- 
অহত্বাদী | আমরা সমাজের চিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধানতা 
বিসনি দেওয়া শ্রেষ্টধর্ম মনে করি, কিন্্রু পাশ্চান্যের! ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে খুব বড় কিয়া দেখে । 
ডি রে পাশ্চাত্দের ধর্মপুস্তক বাউবেলের উপদেশ 
এই যে, “বিবাহ হইলেন মাভাপি হাকে পবিত্যাগ 
করিয়া স্ত্রীর অনুরক্ত হওয়। স্বামীর কর্তব্য 1৮ কিন্তু আমাদের ধমশাস্ 
নবপরিণীতা বধূুকে বলে-শ্বিশুরকুলে দিবা সম্ত্াজ্ঞা হ৪৮ অর্থাৎ 
তাহার ভার গ্রহণ করিয়। তাহার সেবায় আত্মোুসর্গ কর। আমাদের 
সমাজ বিভিন্ন পরিবারের সমবায়ে গঠিত এবং প্রতোক পরিবার সমাজ- 
বিধান দবার৷ অন্ুুশাসিত, কিন্তু পাশ্চান্তাদেশে সকল পরিবারই স্ব স্ব 
প্রধান। বলিতে গেলে ওখানে সমাজ বলিয়া কোন পদার্থ নাই--আছে 


প্রফুল্ল” নাটকের বৈশিষ্ট্য ১৫৫ 


কেবল “রা” এবং উহার! তাহার বিধান অর্থাৎ আইনকে ধর্মের উপরে 
স্থান দান করে। সমাঁজজ ও পরিবারের বন্ধনরজ্দ্র-_-প্রেম, আর বাষ্ট্রের 
বন্ধনরজ্জ্ব__আিন। আইনের বন্ধন শিথিল হইলে যেমন রাষ্ থাকেনা, 
তেমনই প্রেমের বল হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সমাজ ও পরিবার টেকেনা । 
অহংবাদ প্রেমের পরিপন্থী__স্ুতরাঁং অহংবাঁদ প্রবল হইলে আমাদের 
সমাজের ভিত্তি ভাঙজিয়। যায়। ইহার উপর যদি সমাঁজপতি নিজেই 
হুর্বল হা পড়েন তাহা হইলে তাহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয় 
না। “প্রফুল্ল” নাটকে গিরিশচন্দ্র রমেশকে এই আহংবাদের প্রতীকরূপে 
অঙ্কিত কবিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে “উকীল” করিয়াছেন । 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পুরে” আমাদের দেশে চিকিৎসক 
অধা।পক লেখক শিল্পী সবই ছিল, ছিলনা কেবল আইনব্যবসারী 
উকীল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদেব আইন ও আদালতের সঙ্গে এই 
“চিক্ত”টিকেও আমদানী করিয়াছেন। এই সকল আইন সাধারণতঃ 
নির্মম, জদয়হীন-_-তাহাদের সঙ্গে দয়ামাষা স্নেহ ভক্তি কৃতজ্জতার 
কোন সম্পর্ক নাই, এমন কি জনক্জননী বৃদ্ধ বা অক্ষম হইলেও 
উপযুক্ত পুন ঠাহাদিগকে একমুটি অন্ন দান করিহে আইনমত বাধ্য 
নয। শিতবাং এ সকল “কোমল” বৃত্তির সহিত সন্বগ্ধ রাখিতে 
গেলে আইনব্যবসাধী উকীলের বাবসাষ চলেনা । স্থার্থই তাহার 
লন্ম-- আপন গঞ্ডা সে ষোল আনা বুঝিয়া! লইতে চায়-_শ্াইনের 
ফাঁক্িতে যদি সে আরও কিছু বেশী পায় তাহা হইলে সে তাহাও 
ছাড়ে না। দাঁয়াদমাত্রকেই দে শত মনে কবে, স্বতরাং তাহার 
মতে আশৈশব ভাগীদাৰ ভাইয়ের চেয়ে বড় শক্ত মানুষেব আর 
থাকিতে পারেনা । একদিকে এইকপ প্রেমহীন চরম আঅহংবাদী 
রমেশ, অন্যদিকে কর্মর্লান্ত স্নায়বিকদৌবল্যগ্রস্ত বিকৃতমন্তিক্ষ কর্তা 
যোগেশ। ফলে অচিরেই “সাজান বাগান শুকিয়ে গেল”--সোনার 
ংসার শ্বাশানে পরিণত হইল ॥ এ অবস্থায় সংসারকে রক্ষা করিতে 
পাবে একমাত্র আত্মত্যাগী প্রেম- ইহাই ছিল গ্িরিশচন্দ্রের মত । 
সেইজন্য তিনি রমেশের স্ত্রী প্রফুলকে সেইবূপ প্রেমের প্রতীকরূপে 


১৫৬ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গডিয়াছেন-কারণ কর্তারা পশ্চিম হইতে আমদানী বিষ খাইয়! 
উম্মন্ত হইলেও গ্ৃহিণীদের প্রাণ এখনও প্রেম-ভক্তিশৃহ্য হয় নাই, 
তাহাদের হৃদয়ের স্থবর্ণপেটিকাঁয় এখনও পুরাতন আদর্শ সযত্তে 
রক্ষিত আছে । তাই শেষে মমতাময়ী প্রফুল্ল নিজ জীবন দান 
করিয়। তাহার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল-- ফলে বৃক্ষটি রঙ্গ 
না পাইলেও তাহার বীজ রক্ষা পাইল-- ভবিষ্যতে “সাজান বাগান” 
পুনরায় প্রস্তুত হইবার সম্ভা"না রহিল। মরিবার সময় প্রফুল্ল তাহার 
স্বার্থীন্ধ পিশাচ স্বামীকে যে কথা বলিয়া গেল, তাহাই এই নাটকের 
সার কথা-- “দেখ, ভুমি স্বামী! তোমার নিন্দা করব নাজগদাশ্বর 
করুন যেন আমার মৃতাতে তোমার প্রাযাশ্চশ্ত হয়- তুমি বড 
অভাগা এংসারে কাককে কখন আপনার কবনি ৮ বস্তুতঃ 
আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাগন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবা৭ জন্য 
স্েহমযী প্রফুল্লর আন্মবিসর্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং "সই 
জন্যই নাটাধাব ইহাব নাম দিয়াছেন “প্রফুল্ল কেবল যোগেশের 
অধঃপতন ও তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখানই বদি তাহার উদ্দেশ্য 
হইত তাহা হইলে জ্ঞানদার মৃঠা বাহুত্যাব সহিত নাটক শেষ 
হইত-_কাহিন)টিকে এতদূব টাশিয়া আনিবার সার্থকতা থাকি হনা। 
অধিকন্থু ৭ শরম্মা'ণ জন্য পাগল মদনঘোষের চবিত সম্পণ নিরথক 
হইয়া পড়িঠ। নাটকমধ্য কেবল ভাশ্তরসাদি স্ষগ্িব জঞ কোন 
অবান্তর চি “কে এণ্টা স্থান দেওয়া বে গিরিশচন্দের প্ররতিবিরুদ্ধ 
ছিল তাহা পরে বশিয়াছি। 

“প্রযু্দ”র পরেই গিরিশচন্দের দ্বিতীয় গাহস্থ্য নাটক “হারানিধি” 
এবং তাহার পর তাহার দ্বিতীয় এ্রতিহাসিক নাটক “চ€৮ অণভনীত 
হয়। এই দুইখানি নাটকেও প্রেমের জয় 
কীতিত হইয়াছে । “হারানিধিগতে গেিনী 
রমেশের স্থান ও হরিশ যোগেশের স্থান 
অধিকার করিয়াছে । মোহিনী তাহার চির-উপকারা বন্ধু হরিশের 
স্থথের সংসারে আগুন দিতে চাহিয়াছিল, অনেকটা কৃতকাধ্যও 


“হারানিখি” গিরিশ১প্রের 
দ্বিতীয় গাহস্থয নাটক 


“হারানিধি” ও “৮৩” নাটক ১৫৭ 


হইয়াছিল। তথাঁপি যখন মোহিনী কতক নির্যাতিতা কাদন্দিনী 
হীন উপায়ে মোহিনীর শাস্তির বাবস্থা করিয়াছিল, তখন হরিশের 
পুত্র নবকুমার তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল, কারণ হিংসাকে নিবুন্ত 
করিবার প্রকৃষ্ট উপায় প্রতিভিংসা নয়-_প্রেম। সৌভাগ্যক্রমে 
মোহিনী রমেশের ন্যায় একেবারে পিশাচ হইয়! যাঁয় নাই-_-ধনগব+ 
তাহাকে আত্মস্তরি ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার 
প্রাণের কোমলতাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই। রমেশের 
কোন সন্তান ছিল না. কিন্তু মোহিনীর হেমাঙগনা নামে এক কন্যা 
ছিল এবং তাহার প্রতি মোহিনীর স্সেহ ছিল অসীম। সেই ন্েহই 
অবশেষে তাহার মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছিল--এমন কি শেষে 
সেই স্সেহের অনুরোধে হরিশের পত্র নবকুমারকে কল্যাসহ তাহার 
সব্ন্ধথ দান করিতেও সে কুন্িত হয় নাই। হরিশের জামাতা 
অঘোর এই নাটকের আর একটি প্রধান চরিব। সে গুণবাঁন ও 
তাক্ষবুদ্ধিশালী ছিল, কিন্কু ঘটনীচক্র তাহাকে গৃহত্যাগী ও বিপথগামী 
করিয়াছিল এবং তাহার ফলে সে চুরি জুয়াচুরিতে পরিপক হইয়াছিল। 
এই কারণে নাট্যকার তাহাকে “হারানিধি” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। বলা বান্ুল্য, মোহিনীও এইরূপ একটি “হারানিধি” | 
মৌহিনীকে ঘেমন উদ্ধার করিয়াছিল তাহার কন্যার প্রতি স্নেহ, 
অঘোরকে তেমনই উদ্ধ!র করিয়াছিল তাহার সাধবী পত্রীর একনিষ্ঠ 
প্রেমের আকর্ষণ। বাস্তবিক পতিতোদ্ধার করিতে হইলে প্রেমবলই 
যে শ্রেষ্ঠ বল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
“চু” নাটকখাঁনি “আনন্দ রহো”র ন্যায়ই চিতোরের এক 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু নাটক হিসাবে ইহার 
স্থান “আনন্দ রহে।” হইতে অনেক উচ্চে। 
পাপের রাজ্য সমূলে লোপ করিতে হইলে ষে 
নিষ্পাপ ও নিঙ্গাম প্রেমিকের রক্তদানের প্রয়োজন হয় তাহা! এই 
নাটকেও দেখান হইয়াছে। যখন রাঁগোরাধিপতি পাঁপিষ্ঠ রণমল্লের 
অত্যাচারে জর্জরিত চিতোরের প্রজার! সংসারত্যাগী চিতোর-রাজকুমার 


“চু নাক 


১৫৮ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মহাত্মা রঘুদেবজীর নিকট আসিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিল, তখন 
রঘুদেবজী তাহাদিগকে বলিলেন,__ 


“যবে অত্যাচারপুর্ণ ধরা,--ধমরিক্ষা হেতু সাধুজন 
শোণিত প্রদানে হরে ধরণীর তাপ! 

সেই বক্তক্রোতে হয় অত্যাচারী নাশ-_ 

শ্বখের আবাস পুনঃ হয় এ মেদিনী |” 


ইহার পর রণমল্লপ্রেরিত ঘাতকের! উপস্থিত হইলে তিনি স্বেচ্ছায় 
তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফল হইঠে বিলম্ব হইল 
না-_অচিরে সমস্ত দেশ রাজকুমার চণ্ডের পরিচালনায় অতাচ।রীর 
বিরুদ্ধে উন্সিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিল এবং রঘুদেবের জয়- 
ধ্বনি ও তাহার সমাধিমন্দিরের উপব প্রষ্পবর্ণের সাঁহত নাটকের 
যবনিকাপাত হইল । 

“্চপ্ডে”র পর গিরিশচন্দ্র “মলিনা বিকাশ” নামে একটি প্রেমমূলক 
গীতিনাট্য ও কলিকাতায় কংগ্নেসের অধিবেশন উপলক্ষে -'এহ।পুজ্গা" 
নামে একটি ক্ষুপ্র রূপক রচনা করেন । হহার 
পর স্টার থিয়েটার তাহার সহিত সহসা সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করেন। যাহা হউক, কিছু দিন অপেক্ষা করার পব তিনি 
১৮৯৩ খীষ্টাব্দে নবনিমিত “মিনার্ভা” থিয়েটারে যৌগদান করিলেন । 
এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র 
নাগেন্দ্রভৃষণ মুখোপাধ্যায়। যেখানে ভূতপূর্ব “্রট গ্ঠাশা্।ল” 
থিয়েটারের রজম্ধ ছিল, সেখানে এই থিয়েটার বাঁটাটি নিমিত হয় 
এবং গিরিশচন্দ্র কতৃকি অনুদিত সেক্সপিয়ারের “ম্যাকবেথ” নাটক 
লইয়! ইহার দ্বারোদঘাটন হয়। এই নাটকে 
গিরিশচন্দ্র অনুবাদের যে শক্তি দেখাইয়াছিলেন 
তাহা বীস্তবিকই অপূর্ব। তাহার এ কীতি অক্ষয় হইয়। থাকিবে, 
কিন্তু তিনি এ পথে আর যান নাই। কেন যান নাই তাহা 
তাহার “নাট্যকার” নাঁমক প্রবন্ধ পড়িলে বেশ বুঝা যায়। 


“মলিন বিকাশ” নাটক 


“ম্যাকবেখ” নাটক 


বিবিধ নাটক ১৫৯ 


তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, “ভিন্ন দেশে ভিন্নমস্ডিকপ্রসূত 
নাটক ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময় 
বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়।*""সকল বস্ত্রই দেশকাল- 
পাত্রোপযোগী। সেইহেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক 
স্থপাঠ্য হইলেও তাহার এন্ুকৃত রচন। আদরণীয় হয় না1...এই 
জন্য যিনি নাটক লিখিবেন তীহাঁকে দেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে 
হইবে 1” এই কাঁরণে তিনি পুনরায় তাহার পুরাতন ধাঁরাই 
ধরিয়াছিলেন এবং ম্যাকবেথের পর মিনার্ভায় তাহার "মুকুল 
হো মুগ্তরা,» “আবুহোসেন,” “জনা,” “করমেতি- 
“আবুহোসেন”, “জনা” ও বাজি” প্রভৃতি কয়েকখাঁনি নাটক নাটিকা। 
করমেতিবাছ” নাটক. অভিনীত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমৌক্ত 
তিনখানি নাটক --“মুকুলমুঞ্ধরা,” “জনা” ও “আবুহোসেন”--সকল 
দিক দিয়ীই বিশেষ সাঁফলা অর্জন করিয়াছিল । কিন্তু কিছুদিন 
পরে স্বন্বাধিকারীর অমিতবায়িতানিবন্ধন তীহার সহিত গিরিশচন্দ্রের 
মনোমালিন্যের সি হইল। ওদিকে স্টার থিয়েটারের কতৃ পক্ষগণ 
নাট্যকার অভাঁবে বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয্াছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে 
বিদায় দিবার পর রাজকুঞ্ঙ রায়ের নাটক লইয়া তাহারা থিয়েটার 
চাঁলাইতেছিলেন, কিন্তু ১৮৯৪ খীষ্টাব্দে রাঁজকৃঞ€জ পরলোক গমন 
করিলে, তাঁহার অবশেষে বাধ্য হইয়া পুনরায় গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন 
হইলেন। গিব্রিশচন্দ্রও মিনার্ভাথিয়েটার ছাঁড়িবার জন্য প্রস্তুত 
ছিলেন। তিনি আবার স্টার থিয়েটারে আসিলেন, এবং এখানে ১৮৯৬ 
সনে তাহার “কালাপাহাঁড়” ও পর বৎসর তাহার “মায়াবসাঁন” 
অভিনীত হইল । এই ছুইখানি নাটকই গভীর ও উচ্চ ভাবৈশ্বধ্যে 
সমৃদ্ধ । উচ্চশিক্ষিত ও দার্শনিক মনের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শ 
লইয়া অহরহঃ যে দ্বন্দ চলিতেছে তাহার একটা 

“কালাপাহাড়” ও 
“মায়াবলান” নাটক উজ্জ্বল চিত্র আমরা এই সকল নাটকে 
দেখিতে পাই, এবং সেই সঙ্গে পরমহংস- 
দেবের সংস্পর্শে গিরিশচন্দ্র চিত্ত কতটা! উচ্চস্তরে গিয়া পৌছাইয়া- 


১৬৪ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ছিল তাহার পরিচয় পাই। বিশ্বজনীন নিষ্কাম প্রেম, আত্মত্যাগ ও 
নারায়ণজ্ঞানে জনসেবাই যে চরম শান্তিলাভের খকুষ্টপন্থা তাহা 
গিরিশচন্দ্র নানাস্থানে নানীভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 
দভ্রান্তি” নাটকে রঙ্গলাল গিরিশচন্দ্রের এই জার্জনীন প্রেমতত্ব 
খুব স্প্টভাঁষায় ব্যক্ত করিয়াছে -“আমার দেবতা গ্রাণমণ মানুষ ; 
ধার সেবা ক'রুলে প্রীণ ঠাণ্ডা হয়, ষাঁর সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাস! 
কবতে হয় না ভাল করেছি কি মন্দ ক'রোছ, সে দেবতার 
পুজীয় কোন শানে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই ।” 
যাহা হউক, এবারেও গিরিশচন্দ্র স্টারে অধিক দিন টিকিয়। 
থাকিতে পাঁরিলেন না। “মায়াবসানে”র পরেই তিনি সেখানকার 
মায়া ত্যাগ করিলেন এবং “ক্লাসিক” থিষেটারে 
যোগদান করিলেন। ১৮৯৭ খীষ্টান্দে এই 
থিয়েটারটি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত করৃকি এমারেল্ড রঙ্মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এখানে গিরিশচন্দ্রের *দেলদাঁর” ও “পাগ্ুব গৌবব” অভিনীত 
হইল। “পাগুব গৌরব” রচনাকালে গিরিশচন্দ্র তাহাব দ্রুত রচনাঁ- 
শক্তির আশ্চর্য পরিচয় দেন। গছ পদ্ধ ও বনূচরিত সংবলিত 
অত বড় পঞ্চাঙ্ক নাটক তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লিখিয়| 
দিয়াছিলেন: ইহার পর তিনি আবার মিনার্ভা থিয়েটারে ফিরিয়া 
আসেন ও বক্ষিমচন্দ্রের *সীতারাম” নাটকাকারে পরিবতিত করেন 
এবং “মণিহরণ” নামক গীতিনাটা লেখেন। কিন্তু থিয়েটারের নৃতন 
স্বত্বাধিকাঁবী থিয়েটার চালাইতে অপারক হওয়াতে তিনি ক্ল্যাসিকে 
প্রত্যাগমন করিয়া “মনের মতন,» “ভীন্তি,৮ “সৎনাম” প্রভৃতি 
ভ্রান্তি” “দৎনাম” প্রত্ৃতি নাটক রচনা করেন। তাহার পর আবার 
নাটক মিনার্ভায় ফিরিয়া গিয়া তিনি “হরগৌরী,» 
“বলিদান,» “বাসর,» “সিরাজন্দৌলা,৮ “মীরকাশিম,” ছত্রপতি 
শিবাজী” প্রভৃতি নাটক লেখেন। ইহার 
পর ক্ল্যাসিক রঙ্গমঞ্চে নবপ্রতিষ্ঠিত “কোহিনূর” 
থিয়েটারে কিছু দিনের জন্য গিয়া সেখানে “ছত্রপতি শিবাজী”র 


“পাগুব গৌরব” নাটক 


"ছঞ্জপতি” নাটক 


রঙালয়ে গিরিশচন্দের দান ১৬১ 


অভিনয় করান। তাহার পর তিনি মিনার্ভায় পুনরায় ফিরিয়া 
"শঙ্করাচাযা ” “অশোক” আসেন এবং সেখানে তাহার “শাস্তি 
ও “তপোবল” নাটক কি শীল্তি” “শঙ্করাচার্ধ্য,৮ “অশোক” ও 

“তপোবল” অভিনীত হয়। 
ইহাই হুইল গিরিশচ্এর নাট্যরচনার মোটামুটি ইতিহাস। 
তিনি বুসংখ্যক (সব্শুদ্ধ গায় আশীখানা ) নাটক, গীতিনাট্য, 
প্রহসনাদি লিখিয়াছিলেন। সেগুলির বিস্তৃত 

ক্সামাদের বঙ্গালযে ৬. 

পিরিশচক্জের দন. সমালোচনার স্থান ইহা নহে, সে চেষ্টাও 
আমি করিব না। তাহার নাট্য প্রতিভা ও 
বৈশষ্ট্য সম্বন্ধে পুর্বে ঘাহা বলিঘাি তাহা হইতেই আমাদের বমান 
নাট্যসাহিতা ও বঞ্ালয় গিরিশচন্দে নিকট কত ঝণী তাহা কিয়ত- 
পরিমাণে উপলব্ধি করা যাঁইবে। বড় দুঃসময়ে তিনি আমাদের 
রঙ্জালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন। বিপথগামী ও স্ববমভষ্ট হইয়া 
যখন ইহা ক্রমশঃ ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তিনি তাহার 
অপুব প্রতিভাবলে ইহাব গতি ফিরাইয়। দিয়া ইহাকে কেবল 
পুনরুজ্জীবিত করেন নাই, প্ররম্তু ইহাকে এক মহাগৌরধময় আসনে 
প্রতিঠিত ক মা িডেন। তিনি যে নাটাসাহিত্য রচনা করিয়াছেন, 
তাহা আমাদের জাঁতীয়-সাহিত্য--পরের নিক» হইতে ধার করা 
জিনিস নহে । আমাদের জাতীয় কৃণ্টি ও সাধনা তাহার ভিত্তি । 
ভগবস্তক্তি, বিশ্বপ্রেম, আত্মতাগ, নিক্ষামকর্ম, সবভতে দয়া প্রভৃতি 
যে সকল বুন্তি বা কর্মকে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও ধর্মেব প্রধান অঙ্গ 
বলিয়া মনে করি. তাহাদের জয়গানে কেবল তাহার পৌরাণিক ও 
ধর্মমূলক নাটক শুলি মুখরিত নয়, পরন্থ তাহার অনেকগুলি সামাজিক 
ও এতিহ।সিক নাটকেও যে সেই ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় তাহ! 
বলিয়াছি। তাহার “ছত্রপতি শিবাজী” ইহার একটি উদাহরণ ।" 
ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, শিবাঁজী ধর্মকে ভিত্তি করিয়া নিক্কাম- 
ভাঁবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই ওরূপ শক্তি- 
শালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পাঁরিয়াছিলেন। তাহার বংশধরের! 


11-15931 


১৬২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বিলাসব্যসনে মত্ত হইয়। সে মহান আদর্শ ত্যাগ করাতেই সে 
সাকত্াজ্যের পতন হয়। এইকরূপে তিনি সবত্র ত্যাগ ও ধর্মের মহিমা 
কার্তন করিয়াছেন। "সেই সাহত্যই প্রকৃত জাতীয়-সাহিত্য যাহা 
জাতির উচ্চতম চিন্তাসমুহকে রূপদান করে। গিরিশচন্দ্রের নাটক 
সেই চেষ্টাই কখিয়াছে এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সফলতাও 
অর্জন করিয়াছে । এই জন্যই তিনি 'মহাঁকবি” নামের যোগ্য 1? 
'গিরিশচন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পুর্ণমাত্রায় 
বাঙালী কবি ছিলেন। তিনি যখন পৌরাণিক নাটক লিখিতে 
ূ আরস্ত করেন, তখন তিনি বত্তিবাস কাশারামের 
০৮৭ গুণী উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন-_ সংস্কৃত রামায়ণ 
মহাভারতের উপর নয়, কারণ তিনি জানিতেন 
কৃত্তিবাস কাশীরাম বাঁডালী দর্শকগণের যেরূপ প্রিয়, বাস বাল্ীকি 
সেরূপ নন। বাল্ীকির আদর্শ মানব রাম কৃত্তিবাসের রামায়ণে 
পুরাদস্তর ভক্তবৎসল দেবতা হইয়া গিয়াছেন। এমন কি, কৃত্তিবাসের 
বর্তমীন সংস্করণে আমরা দেখিতে পাই, যখন রামলম্মনণকে 
নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে গরু আসিয়! উপস্থিত ইয়াছিলেন, 
তখন তীহার অনুরোধে রাম বংশীধারী কুঞ্চরূপ পরিগ্রহু করিয়াছিলেন 
এবং সেজন্য রামওজ্ত হনুমান বিলক্ষণ চটিয়া গিয়াছিলেন । শঙ্খ- 
চক্রগদাপল্পধারী-বিষ্র বাহন গরুড হঠাঙড কেন যে বুন্দাবন্র 
কুষ্ণকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বলা যায় শী, তনে ইহাতে 
একটা কথা বোঝা যায় যে, বৈষ্ব্যুগে বাঙালী কানুর ভ্রেমে 
এতটা মজজিয়াছিল যে, রামায়ণ গান শুনিতে বসিয়াও সে স্থানকাল 
বিস্মৃত হুইয়া 'কানুর গান, শুনিতে চাহিত। মহাভারতে অবশ্য 
এতটা! পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ স্বয়ং ভ্রীত্রষ্চই 
মহাভারতের নাঁয়ক। কিন্তু এখানেও দেখ! যায়, বাঙালা কবি 
ও বাত্রাওয়ালারা কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যশঙ্ঘধারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা 
বুন্দাবনের বংশীধর কুষ্জের প্রতিই অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়ীছেন। গিরিশচন্দ্রেও সর্বদ্র এইভাব দে. যায়। একটা 


নাটকরচনায় গিরিশচন্দের বৈশিষ্ট্য ১৬৩ 


দৃষ্টান্ত দিই। তাহার “অভিমন্যুবধে” যখন অভিমন্যু মৃত্যুকালে 
তাহার মাতুল সকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া 
পড়িয়াচিলেন, তখন তিনি তীহার মানসচক্ষে শ্ীরঞ্জকে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে মৃতি কুরুক্ষেত্রের 
পার্থসারথর মুতি নয়_-বুন্দাবনের রাধাকুঞ্ণ সুতি ।-- 


মরি মরি, কোথা সারথির সাজ হরি? 
বাক] শিখিপাখা, ভ্রিভজিমঠাম বনমালি । 
পীতান্বর, মধুর অধরে বাঁশী; 
বাঁশী, বাঁধানামে মাতোয়ারা, 
রাধা রাধা সদা বলে ।”” 


“জনা” বিদুষক পার্সথা আকৃঙ্চকে জোর করিয়া বুন্দাবনের 
স-রাধ। কুষ্ণমুতি ধারণ করাইয়াছিলেন ! 
অবশ্য স্তানকালাদি বিবেচনা না কবিয়া শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবনী মতি 
দেখিবার জলন্ত গর্ুড বা অভিমন্তা বা বিদূষকের এই বাগ্রতা বিলক্ষণ 
বিসদূশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কবি করিবেন কি? এদেশের 
দর্শকেরা যে তাহাকে এ যুতিতেই দেখিতে চায়। বলিয়াছি, 
' সেক্সপিয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ সকল শ্রেণীর দর্শকের জন্যুই 
দল খরার দকেন নাটক লিখিতেন--তীহার দৃষ্টি কেবল শিক্ষিত 
উপভোগ্য কারযা নাচ. দর্শকদের গ্রতিই নিবদ্ধ থাঁকিতনা, অর্ধশিক্ষিত 
লিখিতে গিরিশ৮নেৰ চেগ অশিক্ষিতদিগকেও তিনি তাহার সৃষ আনন্দের 
অংশীদার করিতে চাহিতেন আমরা জানি, তিনি যখন তীহার 
কোন নাটকের মহলা দিতেন, তখন নাট্যালয়ের স্বহাধিকারী 
হইতে পটপরিবন্ক 'শিফটার' পধ্যন্ত সকলকে লইয়া বসিতেন 
এবং পগ্ডিতম্র্থনিবিশেষে প্রত্যেককে নাটকসন্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা 
করিতেন ইহাতে কেহ বিস্মিত হইলে তাহাকে বলিতেন, “আমি 
শুধু পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের জন্য নাটক লিখি নাঁ_লিখি সকলের জন্য। 
পণ্ডিত, মুর্খ, জী, পুরুষ সকলকেই আনন্দদাঁন নাটকের উদ্দেশ্য। 


১৬৪ বাংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হুতরাং পগ্ডিতের ন্যায় মূর্খেরও নাটকখানি কেমন লাগিল তাহা জান। 
দরকার 1” কেবল মত জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন 
না, যদি কেহ বলিত কোন বিশেষ স্থান তাহার ভাল লাগে নাই, 
তাহা হইলে তিনি তাহ! বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন এবং অনেক 
সময় সে দৃশ্য বদলাইয়া ফেলিতেন। এমন কি, “সিরাজদ্দৌলা”র মৃত 
নাটকের মহল! দিবার সময়েও এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। নাটক- 
খানি প্রধানতঃ রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত দশশকগণের জন্য 
লিখিত হইয়াছিল, স্ুতরাং এ নাটকটিব সম্বন্ধে সকলকার মতামত 
লইবার প্রয়োজন ছিলনা, তথাপি তাহার প্রথম অঙ্ক পাঁঠে« পণ তিনি 
তাহার প্রথামত প্রত্যেককে জিজ্ঞাস! করিলেন, "কেমন শুন্লে 
প্রায় সকলেই বলিল, “বেশ হোয়েছে 1” কিন্ত্র দুই একজন একটু 
ইতস্ততঃ ক্রিয়া বলিল, “প্রথম দৃশ্যটি অপর দৃশ্যগুলির তুলনায় যেন 
একটু হাঁক্ষা বোলে বোধ হোল ।” গিবিশচন্দ্র তৎক্ষণাঁশ বাঁললেন, 
“বুঝেছি, কিছু হয়নি ।” ইহার পর সেই দৃশ্টের পরিবর্তে আর এক 
দৃশ্য তিনি বসাইলেন, কিন্তু তাহাও সকলের মনগপুত হুইল না। তখন 
তিনি সেটিকেও ফেলিয়। দি তাখার স্থানে আর “ক দৃশ্য লিখিলেন। 
এবার সকলে বলিল, “চমতকার হোয়েছে ।” ফলে বইখান প্রথম 
দৃশ্য হইতেই ভমিয়া 'গয়াছিল। পশ্শিবসর কাল নাটাক্ষেত্রে 
একাধিপত্য করিবার পরও যিনি তাহার নাটক বাহির করিবার পুবে 
তরুণ শিক্ষার্থীর ন্যায় এইরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তিনি ক* বড় 
সাধক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহ।র 
অসামান্য সিদ্ধিলাভের কারণও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক । মাঁনবজীবন 
ও সমাজই যে নাটকের প্রধান ভিত্তি এবং এই ছুই বিষয়ে 
'আমাদের ও পাশ্চান্তদের দৃষ্টিভঙ্গি যে একবূপ 
নহে তাহা৷ পুর্বে বলিয়াছি ৷ /স্বতরাং বিলাতী 
সমালোচকের নিকট হইতে ধারকরা চশম! 
লইয়া গিরিশচন্দের ন্যায় আমাদের কোন জাতীয়-নাঁট্যকারের 


গিরিশচজ্োর নাট্য প্রতিভার 
বৈশিক্ঠয 


নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ১৬৫ 


নাটকের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে যাওয়া ভূল। তথাপি বলা যাইতে 
পারে, গিরিশচন্দ্র সেরূপ পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। 
তিনি পাশ্চা নাট্যশান্ত্রে ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি 
কখনও তাহার জাতীয়তা হারান নাই। দেশীয় বিষয়বস্তু লহয়! 
এবং দেশীয় ভাব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া পাশ্চান্ত্য কলাকৌশল 
কমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় তাহা তিনি বেশ জানিতেন। 
দৃষ্টান্ত স্রূপ তাঁহার পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলির কথা 
বলা যাইতে পারে। এই সকল রসপ্রধান নাটক রচনায় ঘটনা- 
প্রধান নাটক র»নার কলাকৌশল প্রয়োগ করা দুরূহ, কারণ ঘটনা- 
প্রবাহের দিক দুষ্ট রাখিতে গেলে রসনিকাশের পক্ষে বাধা পড়িতে 
পারে। কিন্তু এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন । 
এ সকল নাটকে কি ঘটনা সংস্কান, কি চরিত্রে বিকাশ, কি নাটকীয় 
ঞ্ুয়ার গতি--সকল বিষয়েই তিনি নাটাশিল্পজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় 
(দয়াছেন, অথচ কোথাও রসের খাতায় হইতে দেন নাহ । এইবপে 
(তনি অনেক যাত্রার নাটককে পুর্ণভাবে বশমান কালের নাটকে 
পরিণত করিয়াছেন। ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে দেশের 
মাবাঁল-বৃদ্ববনিতা এহ সকল নাটকের অভিনয় উপভোগ করিতে 
পারে । চরিঞ্েব ধেশিষ্ট্য-প্রদশনে ও মনস্বন্ববিশ্রেষণেও তিনি 
যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে তিনি এ 
বিষয়েও ঘে পাশ্চান্তাতুমির শ্রেষ্ঠ নাটাকারগণের সহিত সমান আসন 
দাবী কারতে পারেন তাহ! অধীকাপ করা যায না। বস্ত্রতঃ তাহার 
নাটকগুলিকে টবিত্রপ্রধান নাটক বলা যায়। আমরা জানি, নাটক- 
পনাকালে বাহ ঘটনা অপেক্ষা মানসিক দ্বন্দের গতিপ্রক।তি ও 
চরিত্রের বিকাশ প্রদর্শনের প্রতিই ভীহার অধিকতর লক্ষ্য থা।কত। 
এইরূপে চিরপরিচিত বনু পুরাতন চরিত্রও তাহার নিপুণ-হস্তের গুণে 
উজ্ভ্বলতর নৃতন রূপ ধারণ করিয়া দর্শকের আনন্দ বর্ধন করিয়াছে। 
আর ঘটনার খাঁত প্রতিঘাতে চরিত্রের স্ফুরণ বা পরিবর্তন দেখা ইতে 
বে তীহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাহা অতি কঠোর সমালোচকও 


১৬৬ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অস্বীকার করিতে পারেন না। হাশ্যরস্থ্টিতেও তাহার এই 
অসাধারণত্ব দেখা যায়-_(তিনি গান্তীর্যোর সহিত হাস্যরসের যেরূপ 
চমত্কার মিলন ঘটাইয়াছেন সেরূপ অল্প লেখকই দেখা ইতে 
পারিয়াছেন। তাহার বিদুষকাঁদি চরিত্র অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। 

১৯/তাহার পর তাহার ভাষা । জর্ববিধ চরিত্রোপযোগী ভাষা গরয়োগে 
তিনি কিরূপ নিপুণ ছিলেন তাহা তাহার অস্কিত কয়েকটি বিভিন্ন 
চরিত্রের ভাষা পাশীপাশি রাখিয়। পাঠ করিলেই বুঝা যাঁয়। তাহার 
নাটকের প্রতোক চরিত্রই তাহার নিজ শিক্ষা, অবস্থা ও প্রকৃতি 
অন্বসারে কথা বলে, এবং ভাব যতই জটিল হউক না কেন, সে নিজ 
ভাষায় তাহ! বাক্ত করে। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা শুনিলেই বুঝা 
যায় সে কোন শ্রেণীর লোক বা কিরপ 
তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও স্বভাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
“চৈতন্যলীল।” নাটকের জগাই মাধাইয়ের 
উল্লেখ করা তে পারে। তাহাদের ভাষা ও কথা বলিবার ভঙ্গি 
হইতেই বুঝা যায় তাহার! কিরূপ প্রকৃতির লোক । কেবল তাহাই 
নহে--জগাঁই ও মাধাউয়ের চরিত্রের মাধ্য থে সুঙ্ষন পার্থকা আছে 
জগাই যে মাধাই অপেক্ষা অধিকতর ভাঁবপ্রবণ---তাহাঁও তাহাদের 
কথাবাত? শুনিয়। বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। এসকল বিষয়ে তিনি 
কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহ একটি ঘটনার উদ্ভেখ করিলেই বুঝা! 
যাইবে। একদিন এক যুবক তাহার স্বরচিত একখানি নাটক 
তাহাকে দেখাইবার জন্য লইয়া আসিল । নাটকখাঁনি “বেনুল1” 
উপাখ্যান লইয়া লিখিত । তিনি নাট্যকারকে নাটকের ছইচারিটি শ্তান 
পড়িতে বলিলেন । যুবক লখিন্দরের মৃত্যুর পরের দৃশ্টটি পড়িলেন-_ 
লখিন্দরের মাতা সনকা,আসিয়৷ কীর্দিলেন ও তাহার পর চাদ সদাঁগর 
কাদিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এইবার চাদের নাম কাটিয়া সনকা 
বসাও এবং সনকাঁর নাম কাটিয়া চাদ বসাইয়া দেখ কোন প্রভেদ 
বুঝিতে পার কিন 1” যুবক উদ্ডয়ের উক্তিতে বিশেষ প্রভোদ দেখিতে 


শিবিশচজোের ভাষার 
বৈশিষ। 


গৈরিশী ছন্দ ১৬৭ 


পাইল নাঁ। তখন গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, ”"দখ, তুমি 
জান, পুরশোকে কখন মাতা ও পিতা একভাবে কীাদেনা-_ 
বিশেষতঃ মখন সনকা ও চাঁদ সদাগরের মত মাতা ও পিতা 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হয়। বিভিন্ন চরিত্রের ও শ্েণীর 
লোক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় কথা কয়। এদিকে যাঁর 
দুষ্টি না থাকে তার নাটকলেখা! বিডন্গনা |” এ বিড়ম্বনা যে 
গিবিশচন্দের কৌন নাটকে দৃষট হইবেনা তাহা জোর করিয়াই বলা 
যাইতে পারে। 
নাটকে গানের ন্যায় পছ্ভের ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে, কারণ হৃদয়ের গভীর ভাব সকল পছ্যে কিংব! কাব্যাত্মক 
গছযে প্রকাশিত হইলে সেগুলি অধিকতর শ্রতিমধূর ও হুদয় গ্রাহী 
হয়ু। কিন্ু মিত্রাক্ষর কবিতায় ভাবের জোর অনেকটা কমিয়া ঘায়। 
মিত্রাক্ষরে আমর! কথ! কহি না. »তরাং মিত্রাক্ষরে যে ভাব প্রকাশ 
করা যায় তাহা কুনিম বলিয়া বোধ হয এবং কু্িম ভাব সহজে 
মমমস্পর্শ করিতে পারে না। আতএব স্ানবিশেষে কাঁবো ভাঁব- 
প্রকাশের প্রয়োজন হইলে অমিত্রাঁক্ষব ছন্দ ব' ছন্দৌময় গঞ্ভ স্যলহার 
করাই সমীচীন । বেলগাছিয়া থিযেটোরে অভিনয় উপলক্ষ্যে ই 
বিষয়ে মহারাজা যতীত্দমোহনের সহিত মাইকেল মধুসুদনের একদিন 
তক হয় এবং তাহাঁরই ফলে মধুসুদন বাংল'য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাব্য 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু মধুসুদনের 
অমিত্রাক্ষর চন্দও কৃত্রিমতার নিগড পূর্ণভাবে ভাঙতে পারে নাই। 
তাহার প্রতি পংক্তি চৌদ্দ-অক্ষর বিশিষ্ট হওয়াতে, তাহ। অভিনয়- 
কালে আবৃত্তি করার পক্ষে অস্বিধাকর চি । সেই জন্য শিরিশচন্তর 
যখন “মেখনাদ্‌ বধ” অভিনয় করেন, তখন তিনি সেই সকল দীর্ঘ 
পংক্তি ভাঙ্গিযা কেবল যতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া সেগুলি আবৃত্তি করা সুবিধাজনক 
ও স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন । ইহার ফলে তিনি নাটকে এইরূপ 
ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী হন। এই নূতন 


“গৈরিশী ছন্দ” 


১৬৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ছন্দ এক্ষণে “গৈরিশী ছন্দ” নামে পরিচিত। গিরিশচন্দ্র যে এ 
ছন্দের উদ্ভাবক নহেন ব রঙ্গালয়ে ইহার প্রবর্তক নহেন তাহা! পূর্বে 
বলিয়াছি, কিন্তু ইহার বন্ছুল প্রচলন তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, এই ছন্দ প্রবতিত হওয়াতে নাট্যকার, অভিনেতা ও 
দর্শক সকলের পক্ষেই স্রবিধা হইয়াছে, কারণ এ ছন্দে নাটক লেখা 
ঘেমন সহজ, আবৃত্তি করাও তেমনই সহজ এবং দর্শকেরাও ইহ! 
সহজে বুঝিতে পারে। 

গীত-রচনা বিষয়ে গিবিশচন্দের অতুল প্রতিভার কথ পুরে উল্লেখ 
করিয়াছি । বাস্তবিক তীহার হৃদয় ছিল সঙ্গীতরসের অফুরন্ত ভাগুার 
- মধুর সম্পাতধারা তথা হুইতে স্বতঃই নির্গত 
হইত--সেজন্্য তাহাকে কোনবপ কষ্টকল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতহনা। তিনি অতি 
দ্রুত রচনা করিতেন, অথচ তাহার কোন গানে ভাব বাঁ রসেব অভাব 
লক্ষিত হইতন1। অধিকন্থ তাহার প্রত্যেক গান দূশ্ব ও চবিজ্রেব 
উপযোগী হইত । অনেক নাট্যকারকে দেখা যায় তাহারা কেবল 
দর্শকগণের মনস্ততির জন্য তাহাদের নাটকে গান দিয়া থাকেন এবং 
সেজন্য অনেক সময় তাহারা শ্বান-কাঁল-পাজ বিবেচনা করার আবশ্যক 
মনে করেন না-- এমন কি, সময়ে সময়ে কেবল গান দিবার জন্য 
তাহারা অবান্তর দৃশ্য সংযোজন করিতেও কুন্তিত হননা। কিন্ত 
এরূপ অপ্রাসঙ্গিক গান রচনা করা গিরিশচন্দ্র রীতিবিরুদ্ধ ছিল । 
নাটকের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া তিনি তাহার গানগুলি 
রচনা করিতেন এবং যাহাতে প্রত্যেক গানের ভাষা গায়কের পিদ্কা, 
অবস্থা ও চরিত্রের উপযোগী হয় সে দিকে তীক্ষ দুি রাখিতেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ “শঙ্করাচার্ধ্য” নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে চণ্ডাল- 
চগ্ডালীদের গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দৃশ্যে 
চগডালবেশী মহাদেব স্বদলে গঙ্জান্নানার্থী শহ্করের পথ রোধ করিয়া 
ঈাডান-_ উদ্দেশ্য, শঙ্করের অছৈত-জ্ঞানের পরীক্ষা । চগাল-চগ্ালীরা 
আসিয়াই নুরাপানোন্মত্ত ভাবে গান ধরিল,-- 


গীত-রচনার গিরিশচজ্জের 
বৈশিষ্ট্য 


গীতরচনায় গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ১৬৯ 


“ভরপুর নেশা কেন কর্বি ফিকে, 
এটা সেটা দুটো ফিকে দেখে । 
মজা তো৷ মজা আর ফিকে বেলকুল, 
পুরা মজা লিয়ে থাক্‌না মজগুল, 
শ্যাক। ভেকা পার চাস্নে জুল্জুল্‌ ; 
আপনা মজাতে দেল্‌ পুরা রেখে 
বে-মজা আস্বে তো দিবি ফিকে ॥৮ 


স্বরাপানেবিভোর চগ্ালের ভাষায় অদৈতবাদীর ব্রহ্মা নন্দানুভূতির 
এই ব্যাখ্যান বস্্রতঃই অপুর্ব ' এইরূপ বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রের 
সহিত ভাষা ও ভাবের সামগ্তশ্থ রাখিয়া গান বচন? করিতে গিরিশচন্দ্র 
অদ্বিতীয় ছিলেন বলিল্ণ্ে অন্ক্তি করা হবনী। উপধুর্ক্ঞ 
গানের ভাষার সহিত পমায়াবসান” নাতকে রঙগিণীর শেষ গানের ও 
“করমেতিবাঈ” নাটকে ফকিরদের ভজন-গানের ভাষার তুলনা 
করিলেই এ সত প্রত'যুমান হইবে । এ উভয় গানেই নিবাণ-মুক্তির 
অবস্থা বার্ণত হইয়াছে । রঙ্গিণীর গানটি এই-_ 


“মেদিনী মিশিল তরল সলিলে, তপন শুধিল বারি । 
তপন নিভিল, অনিল বহছিল বিপুল ব্যোমচারী | 
নীবব বব শন্য শরারে, শনে শুন্যে মি শল ধীরে, 
নিবিড তিমিরে চেতন ঝলসে মায়াকাঁয়াহারী 1% 


ফকিরদের গাঁনে ইহার ভাষা কিরূপ পরিবতিত হইয়াছে দেখুন, 


“সুরঘ চন্দ্রমা কাহ। িপায়া কীহ। ছিপায়া তার । 

ডনিয়। দেখে! কীত মিলায়া মন কীহা তোমারা । 
আসমান সে আসমান মিলায়া- ছায়া ছায়া ছায়া । 
কাহা! ফিন আসমান মিলায়! পাত্ত। কু, নেই পাঁয়া। 
সম্জো। তব্‌ যব. সমজ. আওরে ভাই 

কুছ নেই কুছ নেই কেয়া-_ 


১৭০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দেল্‌ না বোলে বাণ না চলে সমজ্জ কোই কুছ লিয়া, 
 ফীঁক হ্যায় সব কৃছ.. ভতি সব কছ-_পুরা- পুরা পুরা ।” 


আঁবাঁর যখন কবি অদ্বৈতবাঁদীর মহাশুনা হইতে কষ্ণপ্রেমের মধুময় 
রাজ্যে নামিয়া আসিয়াছেন, তখন তীহাঁর লেখনীমুখে কি স্তধা 
ক্ষরিয়াছে দেখুন-_ 


“এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে গো বাঁশরী । 
স্থথে শুকসারাী মুখোমুখি করি, 
হের নৃত্য করে মযুর মযুরী । 
মণ্ত ভূ ধায়, সথে পিক গায়, 
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়; 
রাধা অভিলাধী, রাধা বলে বাঁশী, 
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠ লো কিশোরা 1” 


এই কয় পংক্তিতে সমস্ত বুন্দাবনের চিত্র কি স্ন্দর ভাবে ফুঁটিয়া 
উঠিয়াছে তাহা ভক্তমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন । ডঃখের 
বিষয়, গিরিশচন্দ্ের সকল গান আলোচনা কবিবার স্বান এখানে 
নাই, কিন্ত ধাহারা এই সকল গান শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যেকি ভাষাবৈচিজ্ো, কি ৰস- 
মাধুধে, কি ভাবৈশ্বম্যে সকল বিষয়েই সেগুলি আমাদের সাত, 
সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমুদ্ধিশালী করিয়াছে । 
গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে তাহার দার্শনিক মতের ছায়া দেখতে 
পাওয়। যাঁয়_এমন কি, কোন কোন নাটক সেই সকল মত 
প্রতিষ্ঠার জন্যই লিখিত হইয়াছে বল! যাঁইতে 
গিরিশচন্রের নাটক উ রর নিক 
বুঝিবার জন্য তাহার ধর্মমত পাঁরে। এহ জন্য তাহার দাঁশানক মতের 
ও দাশনিক মতের সহিত সহিত পরিচয় না থাকিলে তাহার সকল নাটক 
পরিচয় আবশ্কক 
বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। নৃতরাং এস্থানে সে 
সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা কর। আবশ্যক মনে করিতেছি । পুর্বে 
বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শৈশবকাল হইতে বৈষ্ণব আবেষ্টনের মধ্যে 


দা*নিক গিরিশ ১৭. 


পবিপধিত হইযাছিলেন, তাহাব উপবৰ প্রভাবতঃ তিনি ভাবপ্রস্ণ 
চিলেন। ফলে তীহাব মধো ভক্তিভাব বিশেষপেই পুষ্টিলাভ 
কবিযাছিল এবং কিশোঁবকাল হইতে যারা কথকতাদি শ্রবণ এ 
ভাববুদ্ধিব পক্ষে থে সহায়তা কবিয়াছিল। কিন্তু পরে পাশ্চাত্তা 
দর্শন ও পিজ্ঞাঁনাঁদি অন্যশীলনেব ফলে তিনি অজ্ঞেয়বাদী ৪ ঈশ্ববে 
অবিশ্বাসী হইয়। পড়েন এব” ধর্ম “সংসাবরক্ষার্থ কল্পনা” ভিন্ন আর 
কিছুই নয় এইবপ একটা! ধারণা তাহার মনে জন্মায় । স্মখেব বিষয়, 
এই নান্ডিকভাবের মূল খুব দুট ডিল নাঁ। কচুরীপানাব মত ইহ' 
তাছাৰ জদয়েব গন্থস্থলে প্রবাহিত ভক্তিবসধারাৰ উপৰ একটা 
অ'ববণ স্থষ্টি কবিলেও যে তাহার বিলোপ সাধন কবিতে পারে নাই 
“51 তাহাঁৰ «৯ সমষে লিখিত পৌরাণিক নাটকগুলি পঠ করিলেই 
বৃণ' যাঁয়। তাহাব পব যখন তিনি £ চৈতগ্তলীলা” লিখ্বাব 
চাপায় চৈভশাচবিতাযুতাদি বৈষ্ণবপ্রন্থপাঠে পরুন হইলেন, 
তন তাহা অন্তবস্থ সেই চিবন্তন ভর্তিরসেব উত্স উচ্ছ্ব সত হুইয়' 
উঠিল--তিনি আবেগভবে গাহিলেন,- 


“কাহ। মেবা বুন্দাখন কাহা যশোদামায়ী। 

কাঁহা মেবা নন্দ পিতা, কীনা বলাই ভাই । 
কাহা মেবি ধবলা শ্যামলী, 
বাহ মেবি মোহন মবলী, 

দাম এ্রদাম রাখালগণ কাহ। মে পাই? 
কাঁহা মেরি যমুনাতিট, 
বাহা মোর বংশীবট, 

কীহ। গোপনাঁবা মেরি, কহ হামাবা বাই 1 


এ গান তাহার হৃদয় হইতে নি:স্ত হইয়াঞিল নিশ্চই, কারণ তীহাঁৰ 
এই আকুলঙা শ্রীরাঁমকৃষ্তকে তাহার দ্বাবে টানিয়া আনিয়াছিল 
এবং সেই মহাঁপুরুষের কৃপায় তীহাঁৰ বিজাতীয়শিক্ষাসগ্জাত সকল 
জ্ঞানাভিমাঁন- সকল তর্ক-_সকল-_-অবিশ্বাস দূরে চলিয়া গিয়াছিল। 


১৭২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


পরেই সময়ে তীহার মনের অবস্থা তিনি নিজে এই ভাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন”+_“মন তখন আনন্দে পবিপ্রুত। যেন নূতন জীবন 
পাইয়াছি। পুর সে ব্যক্তি আমি নই-- 
দরামংদেঃ মহত, হাদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বব সতা--ঈশ্বর 
চক্রের নবজীবনলাভ আশ্রয়দাতা__-এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ 
করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমাব অনায়াস- 
সাধ্য । এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়। দিনযাঁমিনী যায়। শয়নে স্বপপনেও 
এই ভাব--পরম সাঁহস--পরম আত্ীয় পাউয়াছি-_ আমার সংসারে 
আর কান ভয় নাই । মহাভয়-মৃত্যুভয়-__তাহও দূর হইয়াছে ।” 
শীবামকুষ্জ পরমহংসেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর গিরিশচন্দ্র 
সবতোভাবে তাহার গুরুর পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । ঠাহাব 
“শঙ্করাঁচাধ্য” নাটকের শঙ্করশিধ্য শান্তিরামের ম্যায় তিনি পবমহংস- 
দেবকে বলিয়াছিলেন, “যা কোৌরতে হয়-সে আপনি করুন। 
সাধন কোরে তো মন বশ কোর্তে বলেন? সে আমার কম নয। 
আঁমি চোখ বুজে মন শ্যির কোর্তে নির্জনে বোস্লেই মন বেটা 
বরং সোজায় ডিল ভাল, চোখ বুজলেই অম্নি স্ষ্টি-সংসাব ঘুরতে 
চোল্লো। এ মন নিয়েকি সাধন কোর্বো! বলুন? আমি একটা 
সৌক্জান্থুজি বুঝেছি, আমার মিঠিও লাগে, 


“্ধ্যানমূলং গুরোমুঙ্ডিঃ পুজামুলং গুরোঃ পদ্ম্‌। 
মন্ত্রমূলং গুরোবাক)ং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ।? 


এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার কোরলেম, যা করবার- কোবুবেন |? 
তাহার গুরুভক্তি ও বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা দেখিয়া গরমহংসর্দেক 
তীহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমার সাথন ভজনের প্রয়োজন নাই-_ 
দে ভার রহিল আমার উপর। তুমি ষে কাধ্যে লিপ্ত আছ তাহাই 
করিয়া যাও, তাহাতেহ তোমার ও সংসারের মঙ্গল হইবে।” ফলে 
পরমহংসদেবের বিবেকানন্বস্বামীপ্রমুখ সন্্যাসীশিষ্তেরা যখন ধম- 
প্রচারকরূপে তাহাদের গুরূপদিষ্ট বেদীস্তবাণী দেশবিদেশে প্রচার 


সবধম-সমস্থয় তত্ব ১৭৩ 


করিয়া বেড়ীইতে লাগিলেন এবং দেশের সর্বত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া ঠাকুবের উপদেশমত জনসেবায় ব্রতী হইলেন, গিরিশচন্দ্র 
তখন তাহার নাটকাবলীর ভিতর দিয়া ঠাকুরের কথামত দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতাকে শুনাইতে লাগিলেন। 
উপরিউক্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবার পর গিরিশচন্দ্রের ধম' 
ও দার্শনিক মৃত যে সম্পূর্ভাবে পরমহংসদেব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া- 
য়া ছিল তাহা বল৷ বাহুলা। শ্থতরাং পরমহংস- 
দেবের মত আলোচনা করিলেই আমরা গিরিশ- 
চন্দ্রের দার্শানক মতের পুর্ণ পরিচয় পাইব। পরমহংসদেব স্বয়ং 
অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সকল ধর্মের সত্যতাও 
স্বীকাৰ করিতেন । বস্ততঃ তিনি ছিলেন সবধমসিমন্থয়ের আচার্ধা | 
তিনি বলিতেন, “যত মত তত পথ” । ইহা অবশ্য গীতোক্ত মতেরই 
প্রতিধ্বনি । গীতায় শ্রীভগবাঁন বলিয়াছেন,-- 


“যে যথা মাং প্রপদ্ভান্তে তাং স্তঘৈব ভজামাহম্‌, 
মম বত্্ণনুবপ্রন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সপবশঃ 1৮ 


বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকের ভাষ্য লিখিয়াছেন, “পৃধিবীতে বনু বিধ 
উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, “কহ নিরাকারের, কেহ সাঁকারের 
উপাসনা করেন । কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, 
কেহ বন্ধ দেবতার উপাসনা করেন। ১৮০১০, 
এ সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উত্কর্ষাপকর্ষ আছে---অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু সেই উত্কর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের 
জ্ভানেব পরিমাণমাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শে পুষ্পচন্দন 
সিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্তুর 
লেপিয়। যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয় নিরাকার 
ব্রন্মের উপাসক | কিন্ত ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ ভান সম্বন্ধে 
দুইজনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। ...... তবে একজনের উপাসনা! ঈশ্বরের 
নিকট গ্রাহ্হ আর একজনের অগ্রীহ্-_ইহ! কি প্রকারে বল! ধাইবে ? 


গীতোক্ত ধম সমসযাঞ্ুক 


১৭১ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


০০০০৭ *বে ইহা যদি সতা হয় যে তিনি বিচারক--কেন না কর্মের 
ফলদীতা--তবে যাহা তাহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই 
উপাসনাই তাহার গ্রাহ্া হইতে পারে । ***৮* যে উপাসনা কপট 
/.. তাহা তীহার গ্রাহ নহে__কেন না তিনি অন্তর্যামী।”  উপাসক 
যতই অজ্ঞ হউক এবং তাহাঁর উপাঁসনাপদ্ধতি যতই অপকুষ্ট 
হউক, তাহার উপাসনা যদি আন্তরিক ও একান্তিক হয় তাহা 
হইলে অন্তর্ধামী ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহাকে তাহার প্রার্থিত ফল 
প্রদান করেন-- একথা পরমহংসদেবও বলিতেন। এ বিষয়ে তাহার 
জ্ভান ছিল অপরোক্ষ, কারণ তিনি স্বয়ং সর্ববিধ সাধনা করিয়া 
এ তত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ নিন্বশ্রেণীর 
সাধকদের আকাঙক্ষী খুব উচ্চ হয় না--কছু সাংসারিক উন্নতি, 
কিছু এম্বন্য বা বিভূতি পাইলেই তাহার! সন্থুষ্ট হয় এবং তাহার 
ফলে তাহাদের উচ্চতর আধ্যাত্বিক উন্নতি বাঁহত হয়। সেউজএ) 
পরমহংসদেব তাহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন,-_-.ঘাহ। পাইয়াছ 
তাহাতেই তৃষ্ট থাকিও নাঁ-এগিয়ে যাও, আরও বেশী পাইবে 1” 
বেদান্ত বলেন, ঘটমধ্যস্ আকাশ ও বাহিরেপ মহাকাশ যেমন 
একই পদার্থ জীব ও ব্রঙ্গের মধ্যেও তেমনই স্বরূপতঃ কোন 
প্রভেদ নাই। জীব ব্রন্ষেরই অংশ, সে ত্র্গ-অগ্রি ভইতে নির্গত 
একটি বিস্ফুলিস-_ত্রহ্গ-সিন্ধর একটি বিন্দু। আমরা কেবল অবিদ্ধা 
বা মোহবশতঃ আমাদের আক্সাকে প্রমাত্া 
হইতে ভিন্ন মনে করি । এই মোহ টুটিলেই 
জীবাত্সা পরমাত্সার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হয়। ইহারই নাম মুক্তি বা মোক্ষ--ইহাই “নিঃশ্রেরস” 
অর্থাত চরম শ্রেয় (91101017810) 1)007011) 1 সে ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম 
যাহা মনুষ্বের মধ্যে ব্রহ্মত্ব উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহাকে এই ঘিঃশ্রেয়সের 
পথে চালিত করে এবং অবশেষে তথায় নীত করে। 
এই ব্রহ্মস্ব লাভের উপায় কি? মানুষ ব্রন্মের “স-রূপ” কিনূপে 
হইতে পারে? বেদান্ত বলেন, ব্রঙ্গ “দত-চিও-আনন্দ” স্বরূপ 


মুক্তির অর্থ কি? 


অইৈতবাদ ১৭৫ 


তিনি “অস্তি-ভাতি-প্রিয়”- অর্থাৎ তিনি নিত্য বিদ্যমান, স্বপ্রকাশ ও 
অনন্তগ্রীতির-নিঝ'র রসস্বরূপ। তিনি একাধারে প্রতাপঘন, গ্রজ্ঞাঘন 
ও প্রেমঘন। জাব ব্রন্ষেরই প্রতিচ্ছবি--স্তুতরাং তাহার মধোও 
এই সচ্চিদানন্দভাব বিচ্যামান আছে, কিন্তু তাহা আছে অব্যক্তভাবে । 
জীব,ক ব্রন্ষের “সারূপ্য”লাভ করিতে হইলে 
এই অব্যভ্ঞভাবকে স্বব্যক্ত করিতে হইবে 
তাহার অন্তনিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়া প্রতাপ, 
প্রজ্ঞা ও প্রেমের পবাঁকাষ্ঠা লাভ করিতে হুইবে। এই কাদ্য 
স্থসম্পন্ন করিবার জন্য তিন প্রকার সাধনার প্রয়োজন--কর্মমোগ, 
চ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । কর্মযোগেব দ্বারা সতভাবের, ভন্তান- 
যোগেব দ্বারা চিতৎভাবের ও ভক্তিযোগেব দ্বারা আনন্দভাবের 
বিকাশ সাধিত হয়। স্থতরা" সারূপাসিদ্ধি- 

ণশ্ু জান ও ভক্তি রি রঃ 
নিবে লহ করিতে হইলে কম, জ্ঞান ও ভক্তি 
এগ তিনমার্গের কোন মার্গকেই বাদ 
দেওয়া চলেনা অবশ্য গৌঁড়া কমরবাদীরা কমমার্গকে, গৌড়। 
চ্বানবাদীর! জাানমার্গকে এবং গৌঁড়। ভক্তিবাদীরা ভক্তিমার্গকে 
মুজিপ একমার পন্থা বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরমহণ্সদেব 
এরূপ গৌঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না। গীতায় ভগবান দেখাইয়া 
দিয়াছেন যে, এই তিন মার্গ বাস্তবিক পরস্পরের বিরোধ নয়-_ 
গপরগ্থ ভহারা পরস্পরের অনুপূুবক । নিক্ষামক্ম-সাধনার ফলে 
জ্গানোদয় হয় এবং জ্ঞান পর্ধিপক হইলে তাহা ভক্তিতে পরিণত 
হয়। তনে কেন ব্যাক্তির পক্ষে প্রথমে কিরূপ সাধনা শেয়, তাহ! 
তাহার “ম্বধ্ম” অথাৎ তাহার নিজ প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির ধারার 
উপর নির্ভর করে। সধম ত্যাগ করিয়া পরধমের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে তাহাতে কখন সফল লাভ হয় না । ভগবান অজ্জ্নকে সেই 
উপদেশই দিয়াছিলেন। পরমহংসদেবও নিন্র-অধিকারীর পক্ষে 
প্রতাক-উপাসনারপ নিম্মস্তরের সাধনাই শ্রেয় বলিয়া উপদেশ 
দিতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, এরূপ সাধনায় 


“ধন্দ-সারপ্য'লাভের উপায় 


১৭৬ ংলা নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


সিদ্ধিলাভের পর উচ্চতর সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা 
চরমমু'ক্ত স্থদূরপরাহত হইবে। 
অছৈতবাদের সবপ্রধান আঁচার্যা শঙ্করও এই মত পোষণ 
করিতেন। তিনি নিগুণ উপাসনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও সগ্ুণ উপাজন। 
বিফল বলিতেন না । তিনিও নিন্-অধিকাঁরীর 
৪৮১ পক্ষে প্রতীক-উপাসনার প্রযোজনীয়তা স্বীকাঁব 
করিয়া গিয়াছেন। প্রতীক-উপাসনার অর্থ 
কোন কিছু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-উপাসনা,-যেমন প্রতিমায় ব্রহ্ম 
বোধ, শালগ্রাম শিলায় বিষুবোধ, লিলমু্তিতে শিববোধ করিয়া 
উপাসনা । এইরূপ উপাসন। দ্বারা চিতুশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ 
চিন্ত প্রসার লাভ করিয়া উন্নততব উপাসনাব উপযুক্ত হয়। এইজন্য 
শঙ্কর জ্ঞানবাদী হইয়ীও ভক্তিবাদের বিবৌধী ছিলেন না। এমন কি, 
তিনি তাহার “বিবেকচুড়াঁমণি” গ্রন্তে ললিয়ীছেন, “মোক্ষকারণ- 
সামগ্রাঁং ভক্তিরেব গরীয়সী”- মোক্ষের কারণনিচয়ের মধো ভক্তিই 
শ্রেষ্ঠ । কিন্তু আমবা সাধারণতঃ যে অথে ভক্তি শব্দ বাবহাব কৰি 
তিনি তাহা করেন নাই। তাহাব মতে, যে ভজ্* ধাতু হইতে ভজন, 
ভক্তি গুভৃতি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে-_ 
“তদাকারে আকাপিত হওয়া” । অতএব ভজন শব্দের অর্থ-_ 
আত্মতত্বান্বসন্ধান এবং যে বিমল বিশুদ্ধ চিগ্ডের বুঝিতে ঈশ্বরের সহি 
জীবের অভিন্নতা বোধ জন্মে সেই বুভ্তিই ভক্তি । হ্তরাং ভক্তি 
প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের চবম অনস্থা। চিত্তের ধমই এই যে, যখন সে 
যাহার ভাবনা করে, তখন সে তদাকারে আকারিত হয়। স্রতরাঁং 
ভাবনার বন্ত যত বৃহ হয়, চিত্তও সেই পবিমাণে প্রশস্ত হয়। 
নিজের ক্ষুত্র গৃহকোণের চিন্তা ছাড়িয়া সমগ্র দেশে কথা 
ভাঁবিলে-_ক্ষুদ্র জলাশয়ের পরিবর্তে মহাঁসমুদ্রের বিষয় চিন্তা করিলে__ 
যে চিত্তের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাম্প তাহা বলা বান্রল্য। এইরূপে 
সাধক যখন সব্ময় ঈশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হন, তখন তাহার 
চিত্ত ক্রমশঃ সর্বব্যাপী হইয়া যাঁয়--হ্ষুদ্র “অহম্ঃ প্রসার লাভ 


সাষুজ্যমুক্তি ও বিশ্বপ্রেম ১৭৭ 


করিয়া বিরাট “অহম্ঠএ পরিণত হয়। এ অবস্থাতেই হয় ভক্তির 
সার্থকতা । ইতালির মহাকবি দান্তে তীহার 1)1%)0 (000176018তে 
এই অবস্থাকে বলিয়াছেন-_:1)০ 199:160$ ০091)10128)1(% 01 
0817 চ11| 101) 0176 11] 01 0০৭৮--ইহাই তাহার মতে সবেচ্চ 
স্বর্গ । এ অবস্থায় ভগবান ও ভক্ত এক হুইয়! যান-_-ভক্ত প্রত্যেক 
জীবে আপনাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহার ফলে বিশ্বের সকলেই 
তাহার আত্মীয় হুইয়া পড়ে-_বিশ্বপ্রেমে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। 
আমরা আমাদের নিজ আত্মাকেই সব্পেক্ষা অধিক ভালবামি-_ 
“পুত্র পরিবার প্পরিয়বস্ত যা আছে সংসারে, প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে” 
( শঙ্করাচাধ্য নাটক ৩1৪ )। স্বতরাং যখন ভক্তের আত্ম! বিশ্বাত্ার 
সহিত এক হইয়৷ যায় তখন তীহার আর কিছুই অপ্রিয় থাকে না 
ঘুণা ছেষ হিংসাঁদি সমস্ত তিরোহিত হইয়া! তাহার হৃদয় হইয়া যায় 
অবিমিশ্র প্রেমের অফুরন্ত ভাগ্ার। 
জীব ও ব্রঙ্গের এই চরম মিলনের নাম “সাযুজ্য” বা “নিব ণ” 
মুক্তি । এ মহাঁমিলনে বিরহ দুঃখ মান অভিমান বিচ্ছেদা শঙ্কা প্রভৃতি 
ঠা কিছুই থাকে না-থাকে কেবল আনন্দ-_ 
অপুব” অনিব্চনীয় আনন্দ_-উপনিষদ্দ যাহাকে 
বলেন “ভুমানন্দ”। এই আনন্দধাম জ্ঞান-লোকের উদ্ধে অবস্থিত, 
স্তরাং এ লোকে পৌঁছাইতে হইলে জ্ঞান-লোৌক অতিক্রম 
করিতে হয়। যে অবিষ্তামায়৷ জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক 
করিয়া রাখে তাহ।কে দূরীভূত করিতে বিদ্যামাঁয়ার সাহায্য আবশ্বক 
হয় বটে, কিন্তু সাঁযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে হইলে বিগ্াকেও পরিত্যাগ 
করিতে হয়, কারণ বিষ্ভাভিমানও অভিমান--জ্ঞানের অহঙ্কারও 
অহঙ্কার এবং অহংজ্ঞানের লেশ থাকিতে সে অত্বুচ্চ আনন্দলোকে 
প্রবেশের অধিকার থাকে না। প্রত্যুত বিদ্যা অবিদ্যার মতই একটা 
শৃঙ্খল__-ন্বর্ণলৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি-_ 
বিদ্যা আর অবিষ্তার প্রভেদ সেরূপ-_-উভয়ই 


বন্ধন” (শঙ্করাচার্য নাটক ৫৯)। এই জন্ক পরমহংসদেব 
19715039173. 


বিদ্ভামায়। ও অবিগ্ঠামায়। 


১৭৮ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বলিতেন, লোকে যেমন কীঁটা দিয়া কাটা তোলে এবং তাহার পর 
দুইটা কাটাই ফেলিয়! দেয়, তেমনই অবিষ্ভামায়াকে বিগ্ভামায়া ছারা 
দূরীভূত করিয়া বিদ্ভামায়াকেও ত্যাগ করিতে হয়। গিরিশচন্দ্র 
তাহার “ন্বপ্নের ফুল” নাটকে এই তত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহার “শঙ্করাচার্্য” নাটকে মহাঁমাঁয়ার “প'রলে পরে সাঁধের বাঁধন, 
খুললে খোলে না--কাটা দিয়ে কাটা! তোলা কথায় চলে না” শীর্ষক 
গানটিতেও এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে । 

বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য যেমন আত্মজ্ঞানলাভের 
প্রয়োজন হয়, তেমনই আত্মচ্ঞানলাভের জন্য নিক্ষীম কমসাঁধন 
আবশ্থক হয়। কেবল গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া 
এই জ্ভান লাভ করা যায় না। পরমহংসদেব 
বলিতেন “কাঠে আগুন আছে শোনা এক, 
আর কাঁঠ জ্বেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক জিনিষ ।” তিনি 
তাঁহার দকল জ্ঞান সাঁধনাদারা লাভ করিয়াছিলেন, মপবকে ও সেই 
উপদেশ দিতেন । এই কারণে তিনি তাহার শিহ্যবর্গকে আত্মজ্ভঞান- 
লাভের প্রথম সোপান স্ব্ূপ সকল জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা 
করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, একপভাঁবে সেবা 
দয়া প্রণোদিত জীবসেবা অপেক্ষা উচ্চতর ভিত্তিতে অবস্থিত ও 
অধিকতর ফলদায়ক, কারণ দয়ার মধ্যে যে অহঙ্কার লুক্কাম়িত থাকে 
তাহা পরিশেষে চিন্তগুদ্ধির পথে একটা! বিষম বাধা হইয়া দাড়ায় 
কিন্তু ভক্তিভাবে পরসেবার ফলে আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা ক্রমে প্রশস্ততর 
হইতে থাকে, যে স্থল আবরণ বিশ্বাত্া হইতে আমাদিগকে পৃথক 
করিয়া রাখিয়াছে তাহা ক্রমশঃ সুন্ষম হইতে সুক্ষমতর হইয়া অবশেষে 
অস্তহিত হয়__ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়। পূর্বে “মায়াবসান” 
নাটক হইতে রঙ্গিণীর যে গানটি উদ্ধত করিয়াছি তাহাতে আত্মার 
এই প্রগতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। ইহার পূর্বে কালীকিস্কর 
রঙ্গিণীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা! এই গানের ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রহণ 
কর! বাইতে পারে। কালীকিঙ্করের কথ! এই--«তোমায় এতদিন 


নিষ্কাম কর্ম-সাধন] জান. 
লাভের প্রকৃষ্ট উপায় 


নারায়ণজ্ঞানে জীবসেব৷ ১৭৯ 


উপদেশ দিয়েছি, পরের উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ 
কোঁরেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি কেন জান? মুখে বোল্তেম, 
নিক্ষাম ধর, নিষাম ধর্ম; কিন্তু অভিমান ফলকামন। ছাড়ে না। 
স্থখ আশায় পরহিত কোরেছি, ধর্ম উপার্জন কোর্তে পরহিত 
কোরেছি, আত্মোনতির জন্খ পরহিত কোরেছি--ফল কামনায় 
পরহিত কোরেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্যো 
রইলেম; রইলেম কি--জগতের সঙ্গে মিশলেম।” এই ভাবে 
আত্মোৎসর্গের ফলে আত্মার ক্ষয় হয় না--বরং তাহার প্রসার বুদ্ধি 
পায়, কারণ আত্মাকে “যতই করিবে দান তত যাবে বেড়েছ। 
এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে আম্মা অবশেষে 
মহাশুন্যে মিশিয়া মায়, কিন্তু তাহার অর্থ 
আক্সার লয়প্রাপ্তি নয়, পূর্ণতা প্রাপ্তি ইহাই 
বুঝাইবাব জন্য “কবমেতি-বাঈ” নাটকে ফকিরেরা তাহাদের গানের 
শেষ পংক্তিতে বলিয়াছেন, 


"শুন্য তা" পূর্ণ হারই 
নামান্থর মাত্র 


“্ফীকা হায় সব কুছ, ভঙ্ডি সব কুছ পুরা - পুবা__পুবা।” 
মিম্টিক-সাধক টলার (14191) সাহেব এই “পুর্ণ-শুন্যেপর নাম 
দিয়াছেন “11110]) ১৫৪1)০--মহাচা শুহ্য | 

গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকেই যে এহ নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঙ্কাম জনসেবা 
ও পবহিতে আতন্মবলিদানের মহিমী কাতিত হইয়াছে তাহা পূর্বে 

বলিয়াছি। তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে 

পরমহংসদেবের কৃপায় বিশেষভাবেই উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন তাহা! আমর! তীহার শঙ্করাচার্য নাটক পড়িলে বুঝিতে 
পারি। আমি এ নাটক হইতে ছুই এক স্থান এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । 

শঙ্কর তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্ঠ সনন্দন ( পদ্মপীঁদ )কে বলিতেছেন, 


বৎস, স্থির চিত্তে করহ শ্রবণ, 
তর্ক যুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে--- 


শঙ্করের অস্ৈভবাদ 


৮০ 


গনন্দন। 


শঙ্কর। 


লননান। 


শঙ্কর । 


বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তকে তাহ হয় নিরূপিত ; 

তর্ববুদ্ধিনাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন । 

৬ ১ রঙ ব রি শঃ 
নির্মল হৃদয়ে হয় সতোর উদয়, 

সত্য মুতি নাহি হয় দর্শনে দর্শন। 

মস্তিক্ষ ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন, 

বিমল অছৈত পন্থা বুঝিতে না পারি, 
জ্ভানদাতা, করো জবান দান। 

বস! অস্তি, ভাতি, প্রিয় 

এই মহাবাক্যত্রয়ে-- 

সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত। 

বিদ্যমান পরব্রহ্গ, নিত্য স্বপ্রকাশ, 

প্রিয় তিনি এই সার জ্ঞান। 

এই মহাসত্যের আভাস 

যে মূহুর্তে পাইবে হৃদয়ে, 

অকরুণ-উদ্দয়ে যথা হয় তমোনাশ, 

সেই ক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত। 

ণ গা ্ঁ ৬ গা % 
অস্তি, ভাঁতি, প্রিয়--মহা আলোক প্রভাবে 
আলোকিত হয় জদিস্থল । 

তর্ক যুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল 

স্থান নাহি পায়, এক জ্ঞানে বহু জ্ঞান ক্ষয়। 
প্রভু! ব্রহ্ম অস্তি, স্বপ্রকাশ, প্রিয়বস্ত্ব সেই,₹- 
তিনি আমি দৈতবোধ, অদ্বৈত কিরূপে ? 
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে-_ 

তিনি আমি ভেদ বস্তু জ্ঞানে ? 

ধীরভাবে কর বৎস, মন সন্নিবেশ, 

আম] হোতে প্রিয় আর ।ক আছে আমার ? 


শঙ্করাচার্য্যের অধৈতবাদ ১৮১ 


পুত্র পরিবার--প্রিয়বস্ত যা আছে সংসারে, 
প্রিয় তাহ! আমার বলিয়ে। 
ব্রহ্মবস্ত প্রিয় মম আমার সমান, 
জন্মিলে এ ভ্ঞাঁন-_ 
আমি তিনি ভেদ নাহি রবে, 
প্রিয়-জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্গসনে | 
এই প্রিয়-জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্‌ বিনাশ, 
ক্ষুদ্ত্ব ত্যজিয়। হয় অসীম অহম্‌। 
ব্রহ্গজ্ৰানে বিলুপ্ত অহম্‌, 
উদয় সোহং ভাব অহং বর্জনে । 
মনোবৃদ্ধি অহংকার লয় সমুদয়, 
আন্মচ্ঞানে অবস্থান ক্ষুাহং ক্ষয়ে । 
সাধনসাপেক্ষ এই মহ জ্ধানার্জ ন, 
সাধন নিবৃদ্ভি,- তেই সন্সাস গ্রহণ । 
সনন্দন। নিবুততি সাধন যদি এই ভ্ভাঁনার্জনে, 
তবে কেন আমা সবে দেন কাধ্যভার ? 
৬০১ ্ঁ ৯ নঃ ক ৫ 
শঙ্কর । দেহধ।রী মাত্র বস মায়ার অধান। 
মায়া, কানো নিয়োগ করিছে নিরপ্তর | 
সদসত কান্য ছিগ্রকার। 
অসগ কাধ্যেতে জ্ঞান করে আবরিত, 
কার্ধা ক্ষয় হয় সশকাধা অনুষ্ঠানে ।৮ 
( শঙ্করাচাপ্য নাটক, ৩৪ ) 
কিন্তু কম” মুক্তি দিতে পাবে না, তাহা৷ কেবল জ্ঞানলাভের সহায়--. 
একথা গিরিশচন্দ্র কর্মকাণ্ডের প্রধান সমর্থক স্বয্নং কুমারিল ভট্রের মুখ 
দিয়া বলাইয়ীছেন__ 


“জ্ানলাভে কর্মকাঁগুড আশ্রয় কেবল, মুক্তিপ্রদ কর্ম কতু নহে।” 
( শঙ্করাচাধ্য নাটক, ২৫) 


১৮২ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ 


উপরে বলিয়াছি, শঙ্করাঁচাধ্য নিন্ব-অধিকারীর পক্ষে প্রতীক- 
পূজার সমীচীনতা স্বীকার করিতেন। গিরিশচন্দ্রের শঙ্করও তাহাই 
করিয়াছেন। তিনি তাহার উচ্চ-অধিকাঁরী 

5 শিষ্য সনন্দনকে “বিমল অদ্ৈত পন্থা” সম্বন্ধে 
উপদেশ 1দলেও অপেক্ষাকৃত নিন্ন-অধিকারী 

শান্তিরামকে দেবদেবা পুজার প্রয়োজনায়তার কথাই বুঝা ইয়াছেন-_-. 


যত দিন দেহ-বুদ্ধি রে, 

পুজা, স্তব, যাগযজ্ঞ অতি প্রয়োজন। 
মুক্ত-আত্ম। প্রভৃতি রহেন পুজারত 

যত দিন দেহ-বুদ্ধি বয়। 

সমাধি ব্যতীত নহে দেহ-বুদ্ধি লয় । 

০ ম নে ৯৫ নর ন্‌ 
মুমুক্ষু যে জন, দেবদেবী করিয়ে সাধন 
মুক্তিপথে হয় অগ্রসর ; 

উপাস্য বস্তুতে তাঁহে জন্মে প্রিয়জ্ঞান, 
ধ্যানমুগ্ধ অহনিশি রহে, ॥ 

ইফ্টমুতি হেরে সে হদয়ে। 

ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে 

উপাস্য সহিত হেরে অভেদ আপনি । 
দেবদেবী উপাসনা তেই প্রয়োজন । 

না সঃ ৫ রঃ 5 
সঃ দঃ শর প্‌ গ পৃ 
দিব্যজ্ঞানে ভাবে মনে যেই ভাগ্যবান, 
ইষ্ট তার জগতের ইটের স্বরূপ 
নিত্যানন্দময় বিভূ ব্যাপ্ত চরাচরে, 

ইষ্ট ধীর প্রিয় নিজ সম, 

তর্কে রহি বিরত সে মহাজন সনে। 
নয ক্ষ ক্ষ ক ক 


শীক্ত ও বৈষ্ণবমত ১৮৩ 


সেই প্রিয় বৈষ্ণবের স্বামীর সমান, 
পত্বীজ্ঞানে শাক্ত ভজে তারে, 
প্রকৃতি-প্রভেদে--প্রিয় যে সম্বন্ধ যার, 
সেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশ্বরের সনে। 
( শঙ্করাচা্য নাটক, ৫২) 


এইরূপে জগতের বিভিন্ন ধর্ম সম্পরদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ 
শিক্ষা] দীক্ষা €কুতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের সহিত পিতা, মাতা, 
দয়িত, সবময় গুভূ প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ পাঁতাইয়া৷ থাকেন। ইহারা 
নিবর্পণ-মুক্তির অভিলাষী নন-_“সাঁমীপ্য” ও “সালোক্য” মুক্তিকে ই 
তাঁহার! নিঃশেংস বলিয়া মনে করেন-_অর্থাৎ একলোকে ভগবানের 
জমীপে তাহার প্রিষ পরিজন ও চিরসহচব রূপে বাস করিতে 
পারিলেই তাহার! কৃতার্থ হন। এই ভাবে বিভোব হইয়াই ভক্ভবাঁদী 
সাধকের গাহিয়া "াকেন, “ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে 
ভালবাসি 1৮  চৈতন্যচরিতামুতকার বলেন, 
“সাযুজ্য-মুক্ত”রা সিদ্ধলোকে বাস করেন--এই 
লোক বৈকৃঞ্+$চেব বাহিরে-_সৃতরাঁং এরূপ মুক্তরা প্রেমানন্দ হইতে 
বঞ্চত হন। নিগুণ-নিরাঁকার উপাসক বাতদেব সাবভৌমের হৃদয় 
সতত প্রেমব্সলেশহীন জ্ঞানচগার ফলে একেবারে শু পাষাণবৎ 
হইয়া গিয়াছিল, চৈতচ্দেব সগুণ সাকার উপাসনার প্রেমানন্দপূর্ণ 
মাধুধ্য কীতন করিয়! সেই মরুভূমিতে কেমন করিয়া প্রেমের বন্া! 
প্রবাহিত করিয়াছিলেন তাহা গিরিশচন্দ্র তাহার “নিমাই-সন্গ্যাস* 
নাটকে দেখাইয়াছেন। সবরিসাধার প্রেমময়ের লীলার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যদেব সাঁবভৌমকে বলিতেছেন, 


সামীপ্য ও জাপোক্য মু্রি 


বিশ্বাধার উৎপত্তি কারণ, 

যাহাতে স্থাপন লয়--সেই ইচ্ছাময় 
বহুরূপে হইলা প্রকাশ, 

তারে তুমি বল নিরাকার ? 


১৮৪ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


চু ১ রং ঠা 0. সা 
দেখ দেখ- সাকার ঈশ্বর, 

বিভু পরাৎপর-_ 

জ্ঞান-গর্ব কর দূর। 


তাজ অভিমান, কর প্রেমপুর্ণ প্রাণ, 
অনায়াসে দেখিবে গোলোকলীলা ৷ 
(নিমাই সন্নাস, 81৫) 


এেইবপে গিরিশচন্দ্র অদ্বৈত ও দৈতবাঁদ, সগুণ ও নিগুণবাদ, 
সাক।র ও নিরাকারবাদ, জ্ঞান কর্ন ও ভক্তিবাদ, শৈব শাক্ত ও 
বৈষ্ণববাদ প্রভৃতি সকল প্রকার দাশনিক মত 
ও ধমবিশ্বীসেব সমন্বয় সাধন করিতে এচফ্টা 
করিয়াছিলেন। “সকল ধর্মমতই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
প্রত্যেকটিই মুক্তিপথের সহায়” -এ শিক্ষা তিনি তীহার মহান্‌ 
গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং তীঁহারই ইচ্ছাঞ্মে তিনি 
ন'টকের ভিওব দিয়া এই তত্ব সাধারণের নিক৮ প্রচার করেন। 
“সম্পূর্ণ নিক্ষামভাঁবে নাঁরায়ণ-চ্ছাঁনে নরসেবাঁই প্রকৃত ধর্মীনুষ্ঠান” 
পরমহংসদেবেব এই দ্বিতীঘধ উপদেশও তিনি ভীহার বনু নাটকের 
বিভিন্ন চবিজের সাহায্যে জনসাধারণের জদযুমধ্যে গভারভাবে 
মুদ্রিত ক বয়! দিতে চেষ্টা করিয়াঙিলেন। তিন এইরূপে গুরুদক্ষিং। 
প্রদান ক রয়াঙিলেন এবং তাহার ফলে ভিনি কেবল তাহাব 
পরমারাধা গুরুদেবের আশীবাদভাজন হন নাই, পরম্থ দেশের 
আবালবুদ্ধবনিতার শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন । আশ্চধোৰ 
বিষয় এই যে, এই সকল নাটক এইবপে বহুল পরিমাণে উপদেশাত্মক 
হইলেও গিরিশচন্দ্রের লেখার গুণে ইহাদের নাটকত্বের বিশেষ 
হানি হয় নাই। 


গিবিশচঙ্দেব উুকদক্ষিণ। 





সপ্তম অধ্যায় 
গিরিশোত্তর যুগ 


গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নাট্যকারগণের মধ্যে প্রথমেই নাম 
করিতে হয়_-রসরাজ অমৃতলাল বন্থর। ইনিও গিরিশচন্দ্রের ন্যায় 
প্রথমে নট, পবে নাট্যকার হন। বাগবাজারের 

যেদল পত্যাশান্যাল থিয়েটার” শ্থাপন করেন, 

অমৃতলাঁল ডিলেন তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্টকর্মী ও অভিনেতা । 
বয়সে তিনি গিবিশচন্দর অপেক্ষা নয় ব্সরের ছোট চিলেন, পিস 
গিবিশচন্দের পু হইতেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাহার 
প্রথম নাটক “হারক৮৭” রচিত হয় ১৮৭৫ গ্রীষ্টার্ষে। তখন তাহাব 
বয়স বাহশ বসর মা। “হারকচর্ণ” নাটক বা নাটিকাটি সে 
সময়কার একটি উন্দেজনাজনক ঘটনা অবলম্বন করিঘা লিখিত 
হইয়াছিল । বরোদার তাৎ্কালিক গায়কৌয়াড় মলহার রাঁও হীবকঢর্ণ 
খাঁওযাউযা তথাকার রেসিঙেন্টের প্রাণনাশের চেষ্টা কৰাতে ঠাহাকে 
বাজাচাত করা হয়। ইহাই ছিল এই নাটকের বিষয়বন্গ। বলিয়াছি, 
(স সমদে ভাল নাটকেব অভাবে পঙ্গালয়গুলি এইবপ “জুগে নাটক, 
অভিনয় করিয়া তাহাঁদেব আয়বুদ্ধির চেষ্টা করিত । গায়কোয়াডেৰ 
রাজাচ্যত সে সময়ে এবপ উন্তেজন। স্যটি কবিয়াছিল যে, সেই 
ঘটনা অবলম্বনে একাপিক নাটক পিখিত হইয়াষ্িল। প্রথম 
'গায়কোয়া৮-নাটক" লিখিয়াছিলেন, নগেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রধানতঃ ইহাবই উদ্ভোৌগে পন্া।শান্গাল থিয়েটাব" প্রতিষ্ঠিত হয়। 
হ্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক নালদপণের “ড্রেস 
রিহার্সাল' ইহারই বাটীতে হয় এবং ইনিই ন্যাশাগ্যাল থিয়েটারেৰ 
প্রথম জম্পীদক ছিলেন। ইনি একজন ভাল অভিন্তোও ছিলেন 
এবং নীলদর্পণ নাটকের নায়ক নবীনমাধবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ইহার প্রথম নাটক “মালতীমাধব” ১৮৭০ স্রীষ্টাব্দে লিখিত 


সসবাজ অমুতলাল 


১৮৬ বাংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমাবকাশ 


হয়। ইহার “গুইকোয়ার” বা গায়কোয়াড়-নাটক ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের 
মে মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে সময়ে অবশ্য আদি 
হ্যাশান্যাল থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। অমৃতলালের 
“হীরকচূর্ণ” নাটকও সেই ব€সর গ্রেট ন্যাশান্তাল থিয়েটারে ২৫শে 
ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হয়। ইহার পর তিনি যে চারিখাঁন 
ক্ষুদ্র নাটিকা লেখেন, তন্মধ্যে ১৮৮১ সনে রচিত “তিলতর্পণ” নাটকের 
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । “বিবাহ বিভ্রাট” তাহার ষষ্ট নাটক । 
এই বিখ্যাত প্রহসনটি ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে স্টার থিয়েটারে 
অভিনীত হয় এবং তাহার ফলে হাশ্যারসাত্সক নাঁট্যকাবরূপে অমুত- 
লালের অতুল খ্যাতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। 
অমৃতলাল ষোল সতের খানি প্রহসন্জাতীয় নাটক লিখিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার অধিকাংশই সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া 
ছিল। তিনি প্রকৃতই “বসরাজ' ছিলেন এবং বে রসধারা তিনি 
পরিবেষণ করিয়াছিলেন তাহা বহুবৎসপ্প ধরিয়া আমাদের রঙ্গালয়- 
সমূহকে হাশ্যমুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্ত ভাহ।র পুর্ববতী 
হাস্যরসিক নাটাকাঁর দীনবন্ধুর সহিত তীহার একটি ।বশেষ পাঁথক্য 
আছে। দীনবন্ধু কেবল নগরে নগরে নয়, গ্রামে 
১ গ্রামে পর্যন্ত ঘুরিয়া দেশের সবত্র সবশ্রেণার 
লোকের সহিত ঘনিষ্টভাঁবে মিশিয়াছিলেন । 
এইরূপে তিনি ষে সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহ! 
ছিল অতুলনীয় । তাহার উপর ছিল, তাহার «প্রবল এবং স্বাভাবিক 
সবব্যাগী সহানুভূতি” । তিনি তাহার নাঁটকগুলিতে এই ছুই গুণের 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন অবিকল 
সেইব্ধপ আকিয়াঠিলেন। তীহার নিমচাদ, নদেরটাঁদ, রাজীব 
প্রভৃতি বাস্তবজগতের লোক ছিল-_জীবস্ত আদর্শ হইতে এই সকল 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্ত্র অমৃতলালের প্রহসনৌর্ত চরিত্রগুলি 
অল্লাধিক পরিমাণে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্রিত চিত্র । তিনি জীবিত 
ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ছবি আকিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের দোঁষ- 


অসৃতলাল, রাজকুষ্ণ ও অতুলকৃষ্ণ ১৮৭ 


সমূহ সাধারণসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ইচ্ছ। 
করিয়াই এইরূপ অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে 
ফলও হইত। এই সকল নাটক দর্শকগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করিয়াছিল । তঁ'হাঁর বিবাহ বিভ্রাট, খাসদখল প্রভৃতির 
জনপ্রিয়তা এখনও সমভাবে ব্তমান আছে। এই সকল প্রহসন 
ভিন্ন তিনি ৩রুবালা, বিজয় বসন্ত, আদর্শ বন্ধু, নবযৌবন ও যাঁজ্ঞসেনা 
নামে পীঁচখানি নাটক লিথিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দরশেখর, 
বিষবৃক্ষ ও রাজসিংহ নাটকাকাঁরে পরিবতিত করিয়াঙিলেন। এ 
সকল নাটকেও তাহার নাট্য প্রতিভার--বিশেষতঃ নাটকীয় চরিত্র স্্টি 
ও রসাম্মকবাক্য রচনা শক্তির-_যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া বায়। 
গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সমকালে বা তাহার কিছু পরে যে 
সকল নাটাকার বঙ্গালয়ে যোগদান করেন তাহাদের মধ্যে কৰি 
রাঁজকুন্ণ রায় ও অতুলকুষ্ণ মিত্রের নাম বিশেষ 
রা এ সহ” উল্লেখযোগ্য | ইহারা সাধাৰণ রায়ে 
অভিনয় করিতেন না বটে, কিন্তু অভিনয় 
ও নাট্যালয়পরিচালনা সম্বন্ধে হহাদের যথেষ্$$ অভিজ্ঞতা ছিল। 
বিশেষতঃ রাজকুঞ্ণ নিজে একজন ভাল অভিনেতা ও সেতোরবাদক 
ছিলেন। ইহাবা উভয়েই গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং গীতিনাট্য 
রচনীতেও ইহাদের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। রাজকৃঞ্ বয়সে 
গিরিশচন্দ্র অপেক্ষ। ছোট ও অমৃতলাল অপেক্ষা! বড় ডিলেন। তাহার 
প্রথম নাটক “অনলে বিজলী" ১৮৭৮ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 
হয়, 2তরাং নাট্যকার হিসাবে তিনিও অসৃশ্লালের ন্যায় গিরিশ- 
চন্দ্রের অগাবতী ছিলেন। তাঁহার “হরধনুর্ভঙ্গ” নাটকে থে তিনি 
গিরিশচন্দ্রের পুবে “গৈরিশী ছন্দ” প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা। পুবে 
বলিয়াঠি। গিরিশচন্দ্রের “চৈতন্লীল।” যে সময়ে ভক্তিজ্োতে দেশ 
প্লাবিত করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহার “প্রহলাদ চরিত্র” ও অতুল- 
কৃষ্ণের ““নন্দবিদাঁয়”ও অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইহার! 
পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাঁটক ভিন্ন মুসলমানী গল্প লইয়াও 


১৮৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলিও স্খ্যাতির সহিত 
অভিনীত হইয়াছিল । রাজকৃষ্ণের “লয়লামজন্ু” এবং অতুলকৃষ্ণের 
“শিরীফরহাদ,”' *ছিন্দাহাফেজ,'” “তুফানী” ও “লুলিয়া” একসময়ে 
সহত্র সহত্র দর্শক আকর্ষণ করিয়া রঙ্গালয়কে অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। গিবিশচন্দ্রের “আবুহোসেন'” ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 
*আলিবাবা”র ন্যায় এই সকল গীতিনাটা আকারে ক্ষুত্র হইলেও 
অনেক উৎকৃষ্ট বড় নাটক অপেক্ষাও আয্মপ্রদ হইয়াছিল। আমংদেব 
চিরন্তন নৃতাগীওপ্রিয়তাই বোধ হয় ইহার কাঁবণ। অতুলকষ্ণ 
বহ্িমচন্দ্রের ও বমেশচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্তাঁসও নাটকাকারে 
পরিবতিত করিয়াছিলেন । 

ইহার পর আসিঘ়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও 
দিজেপ্দরলাল রাঁয়। ইহাঁবা উভয়ে একই বসবে (১২৭৯ বঙ্গাব্ে ) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্যকার রূপে ক্ষীবোৌদপ্রসাদই প্রথমে 
খ্যাতি লাভ করেন, শরতরাং তীাহাব কথাই প্রথমে বলিধ। ক্ষাবোদ- 
প্রসাদ অসামাহ্য নাটাপ্রতিভার আধকাপী হইলেও রঙ্গালয়ে তাহার 
গুবেশলা৬ সহজ হয় নাই। যখন তিনি নাটক লিখিতে আরম্ 
করেন, তখন তিনি “জেনাবাল আসেম্রি জ. ইন্ন.টিটিউশান” (বগমান 
“স্কটিশ চার্চ কলেজ” )-এ রসায়ন-বিজ্ঞানেব অধ্যাপনা করিতেন__ 
রঙ্গালয়ের সহিত তখন তীাহাব কোন সম্পর্ক ছিলনা । কিন্তু সে 
সময়কার রগ্গালয়ের কতৃপিক্ষেরা এরূপ বাহিরের লেখকদেব প্রতি 
বিশেষ শ্ন্ধাবান ছিলেন ন|; আর তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট 
লন্ধপ্রাতিষ্ঠ প্ররাতন নাট.কারগণও ঈদুশ প্রতি- 
ছন্্রীকে স্বভাবতঃই দুরে রাখিতে চেষ্টা 
করিতেন। স্তরাঁং নিতান্ত অভাবগ্রস্ত না হইলে কোন রঙ্গাধ্যক্ষ 
এই সকল “অব্যবসায়ী” নাট্যকারকে স্থান দিতে চাহিতেন ন1। 
যাহা হউক, বন চেষ্টার পর অবশেষে এমারেল্ড থিয়েটারের 
অধ্যক্ষগণ ক্ষীরোদ গ্রসাদের “কুলশব্যা” নাটকটি অভিনয় করিতে 
স্বীকৃত হন, কারণ সে সময়ে এই থিয়েটারটি শেষ অবস্থায় উপনীত 


ক্ষীরোপপনাদ বিগাবিনোদ 


ল্গীরোদপ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ ১৭১১ 


হইয়াছিল এবং তাহাদের নাটকেরও বিশেষ অভাব ঘটিয়াছিল। . 
১৮৯৫ সনে প্রকাঁশিত এই নাটকটিই ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম অভিনীত 
নাটক। চিতোররাজকুমার পৃর্থীরাজ কতৃ্কি বীরবালা তারাবাইয়ের 
পিতৃরাজ্য-উদ্ধারকাহিনী চিল এই নাটকের বিষয়বস্তু । 

এই নাটক অভিনয়ের কিছুকাল পরে (১৮৯৭ সনের এপ্রিল 
মাসে) অমরেন্দ্রনাথ দের “ক্ল্যাসিক থিয়েটার” এমারেজ্ড রজমধে। 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে 
নগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর “হরিরাঁজ”ই ছিল একমাত্র নূতন নাটক । এই 
নাটকটি সেক্সপিয়ারের প্হামলেট” অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল এবং 
সাফশ্ের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহ! হইলেও 
থিয়েটারের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়। দাড়াইয়াছিল। এমন কি, 
দর্শকাভাবে সময়ে সময়ে রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া আনিয়! 
থিয়েটার খাইতে হইত । এই সঙ্কটকাঁলে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার 
নৃত্যগীতবনল বিখ্যাত “আলিবাবা” নাটকটি সেখানে অভিনয়ার্থ 
দিলেন এবং ১৮৯৭ সনে ২০শে নভেম্বর তাহ। তথায় প্রথম অভিনীত 
হইল । ফল হুইল অদ্ভুত! দেখিতে দেখিতে সেই মুমূর্য রঙ্গালয়টি 
যেন যাঢুমন্ত্রবলে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল-_তাহার শুন্য প্রেক্ষাগৃহ 
দর্শকে ভরিয়া উথলিয়া পড়িল! বলা বাহুলা, নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদও সেই সঙ্গে “জাতে” উঠিলেন-থিয়েটারের করত 
পক্ষগণ তাহার ন্যায় শক্তিশালী লেখককে আর উপেক্ষা করিতে 
পাঁরিলেন না। আরব্য উপন্যাসের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর 
সহিত মনোহর নৃত্যগীতের সংযোগ নাটকখানিকে এত জনপ্রিয় 
করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাঁই, কিন্কু ইহাতে আলিবাবা. মজিন! 
প্রভৃতির চরিত্র অস্কনে ক্মীরোদপ্রসাদ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 
তাহাও ইহার সাফল্যে কম সাহায্য করে নাই। তবে একটা কথ! 
এখানে বলিয়া রাখি । এই নাটকের প্রস্তাবনার গানটি গিরিশচন্দ্র 
লিখিয়া দিয়াছিলেন। নাট্যজগতের তৎকালীন নায়কের এই 
স্পর্শের ফলে আর কিছু না হউক থিয়েটারমহলে নবীন লেখকের 


১৯০ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


নাটকের “অস্পৃশ্যতা দোষ অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছিল। 
স্থতরাং এ দান গ্রহণ করিয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বুদ্ধিমানের কাঁধ্যই 
করিয়াছিলেন। নতুবা গাঁনরচনা করিবার ক্ষমতা যে তাহার 
যথেষ্ট পরিমাণে ছিল তাহার প্রমাণ তিনি তাহার সকল নাটকেই 
দিয়াছেন । 
এই নাটক অভিনয়ের কিছুদিন পরে ক্ষীরোদপ্রপাদ দুদশা গ্রস্ত 
বেল থিয়েটার কতৃকি আহুত হইয়া এ রঙ্গালয়ের জন্য “প্রমোদরগ্জন” 
নামক দার্শনিকভাবপূর্ণ একটি গ্রন্দর গীতিনাট্য লিখিয়া দেন। 
এ নাটকটিও যথেষ্ট সফলতাঁর সহিত অভিনীত হইযাডিল ও বেঙ্গল 
থিয়েটারকে উপস্থিত অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াঠিল। উহার 
পর সেখানে ক্ষারোদপ্রসাদের “কুমারী,” এবজবাহন"' প্রভৃতি 
নাটকের অভিনয় হয়। এই সকল নাটকের সাফলা দশনে প্রায় 
সকল রঙ্গালয়ই তাহাকে পাইবার জণ্য উত্স্ক হইয়া পচে এবং 
তাহার ফলে তিনি বেঙ্গল থিয়েটার হইতে মিনার্ভা থিয়েটখবে এবং 
সেখান হইতে ১টার থিয়েটারে গমন করেন। তাহার পরা তিনি 
ক্রমান্বয়ে কোঁহিনুরে, মিন্যভায় (২য় বার ) মনোঁমোহনে, 050) 
কোম্পানির স্থাপিত বেলী থিয়েটি কাল কোম্পানিতে এবং অবশেষে 
শিশিরকুমার ভাছুডীর নাটামন্দিরে যোগদান করেন। ৬৯ বূপে 
তখনকার সকল থিয়েটারেই তাহার নাটক অভিনীত হয় এবং 
তাহার বশ উত্তরোত্তর বধিত হইতে থাঁকে। তিনি প্রায় ঞাশ 
খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তন্মধো ফুলশযাা, 
এ প্রতাপ-আদিত্য, নন্দকুমার, পলাশীর ৮াধশ্চিনু, 
পদ্সিনী, চাঁদবিবি, রঘুবীর, আলমগীর প্রভৃতি 
এঁতিহাঁসিক নাটক, সাবিত্রী, বভ্রবাহন (বা উলুপী ), ভীদ্ম, নরনা' রায়ণ 
প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক, আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, কুমারী, কিন্নরী, 
বরুণা, বাসন্তী প্রভৃতি গীতিনাট্য, বেদৌরা, জুলিয়া, পলিন, 
মিডিয়া, রঞ্জাবতী, বাদশাজাদী প্রভৃতি অন্যান্য নানাজাতীয় নাটক 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাটকই বাংলার 


নাট্যসাহিত্যে নৃতনধারার প্রবত্ন ১৯১ 


নাট্যজগতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া বাংলার নাট।সাহিতোর 
গৌরব-বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের একটা বিশেষ গৌরবের কথা এই যে তিনি 
আমাদের নাট্যসাহছিত্যের ধার! নানা নৃতনপথে প্রবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে কেবল চণ্ডী ও মনসাঁমঙ্লের 
নায় চিরপবিচিত দুই একটি পালামাত্র রঙ্গালয়ে স্থান পাহিয়াছিল। 
আমাদের নাঁটাসাহি্ে কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার রঞ্তাবতা নাটকের 
ক্ষীরোদপরসাদের দান_. বিষয়বস্তু প্ধর্মমজল” হইতে এহণ কারয়! 
শাশ সুউনধারার এবঃন. দেখাইয়। দেল যে, উপেক্ষিত অন্যান্য প্রাচীন 
মঙ্গল-গীতিগুলিব মধ্যেও যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান বতগান 
আঁছে। ইহা ভিন্ন বৌদ্রজাতকের গল্প, প্রাচীন রূপকথা 
প্রভৃতিকেও তিনি বাদ দেন নাই। তীহাঁর *প্রতাঁপ-আদিতা” 
নাটকও এক হিসাবে বাংলার রঙ্গমঞ্জে এক নবযুগ আনিয়াচিল। 
আমাদের সাধারণ বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাকালে একটা 
জাঁতীয়ভাবের বগ্যা আসিয়া এদেশের শিক্ষিত সমাজকে প্লাবিত 
কব্য়াছিল এবং তাহাঁব ফলে কতকগুলি জাঁতীয়ভাবোদ্দাপক 
নাটক লিখিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তাহ! বলিয়াচি। কিন্তু 
এই সকল নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণত: বাঁজপুতানার-_ 
বিশেষতঃ চিতোরেব- ইতিহাস হইতে সংগ্রহীত হইত। বিংশ 
শতাব্দীর প্রারন্তে নানা কাঁরণে এ্রেই জাতীয়ভাব প্রন্রায় জাগ্রত 
হইয়া উঠে এবং ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রবল আকার ধারণ 
করিয়া তরুণ বঙ্গকে স্বাধীনতালাভের জন্য আকুল করিয়৷ 
তোলে। ধাংলার যুবকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া পল্লীতে গলীতে 
ব্যায়াম-সমিতি স্বাপন করিয়া শক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং বাঙালী 
যে হীন দুবল নয়, পরম্থ একসময়ে তাহারা সফলতার সহিত 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র 
হয়। ইহার কিছুদিন পুরে মারাঠারা এইভাবে প্রণোদিত 
হইয়া তাহাদের দেশে “শিবাঁজী-উৎসব* প্রচলিত করিয়াছিল। 


১৯২ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বঙ্গদেশেও সেইবপ উত্সব প্রবর্তন করিবার জন্য আমাদের নেতৃ- 

বর্গের অনেকে ব্যাকল হইলেন। এতদিন 
বাংলার নাসটালয়ে বার. তীহাবা রাজপুতাঁনা হইতে “জাতীয়-বীক" 

আমদানা কবিয়াই সম্কষ্ট হইতেন এবং 
মারাঠাদের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া কিছুদিন পূর্বে শিবাঁজী-উতসবও 
এখানে প্রবত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তাহারা তাহাতে 
পুর্ণমাত্রায় তৃপ্তিলাভ করিতে পাবিলেন না। তাহার! বাণা প্রতাপ 
ও শিবাজীর ন্যায় দেশের স্বাধীন্তাব জন্য যুদ্ধ কবিযাছেন একপ 
একজন বজবীবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিবাজীর 
পরিবর্তে তাহার নামে জ্াতীয়উতসব প্রবতর্নের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন 
এবং যশোরের প্রতাপাদিত্যকে এপ জাতীয়-বীরকপে নিব্ধচিত 
কবিয়। “প্রতাপ-আদিত্য” নাটক লিখিলেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় 
হইয়ীছিল টা থিয়েটারে ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দের ১৫৯ আগঞ্ট তারিখে 
( জম্মাষ্টমীর রাত্রে) এবং তাহা প্রথম রজনী হইতেই এপ জন- 
প্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, বঙ্গালয়ে দুই তিন শত অতিবিক্ত 
আসনের ব্যবস্থা করা সত্বেও গুতি রজনীতে শত শত দর্শককে 
স্থানীভাবে ফিরিতে হইত । বস্তৃতঃ ইহাব পুর্বে একপ জনতা স্টাব 
থিয়েটারে আর কখন দেখ! যায় নাই। ক্ষীবোদপ্রসাদের নাটক- 

রচনার বৈশিষ্ট্যও এই নাটকে বেশ ফুটিয়া 
বি নাটকে উঠিয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি তাহাব পুর্বন 

গামীদেব হ্যায় কোন অবান্তর প্রেমকাহিনী 
আনিয়া এই জাতীয়-নাটকের আখ্যানভাগকে বিকৃত করেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাষার উপর তাহার যে অনন্যসাধারণ অধিকার 
ছিল তাঁহার পরিচয় তাহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও 
তিনি যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন--নাটকটি ভাষার সৌন্দর্যে ও 
ভাবসম্পদে বিশেষ সম্দ্ধ। তাহার তৃতীয় বিশেষত্ব দেখিতে 
পাওয়া যায়, নাটকের “বিজয়া” চরিত্রে । এই চরিএর স্্টি করিয়। 


স্বাধানতা অন্জনে ও রক্ষণে ধর্মবলের প্রভাৰ ১৯৩ 


তিনি দেখাতে চাভিযাছেন যে, জাতীয়-শ্বাধানতা কেবল বৃদ্ধি 
ও বাহুবলে শর্জন করা যায না, পরন্থু সেক্তন্য ধর্মবল ও শাধাত্বিক 
শক্তিরও প্রয়োজন হয়। প্রথম অস্কেই তিনি শন্যাঢাবীৰ প্রতীক 
বাজপক্ষীব শ্ধিনদুশ্ে এই সত্যটি পরিস্ফুট কবিতে চেষ্টা কাধ ছেন। 
এক সঙ্গে শিক্ষিত তিনটি শরাঘাতে খাঁচপক্ষাটি পিছত হভযাছিল। 
বুদ্দিখলন প্রশান্ক শঙ্কবেব শব তাভার মস্তিষ্ক পি কবিশাছল, 
বালবলেব প্রহীক প্রতাপেব শব ভাহাব পক্ষচ্ছেদ ক্বিযাঞ্িণ, কিন্তু 
তাহাব মমঙ্দে ববিহাছিল ধমবল ও আধ্যাত্বিক *প্রির প্রতীক 
বিভযাক শর। বিজয়া সেই প্তিধাশিভভ্ত বিহভমগকে গ্রহাপেব 
“দিজযপতাধাঁপ চিহ্ু” কপ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিহা উহ।ই 
ইনি কক্যাসিজেন যে, কত বিজয় ককিত তইণ প্শাপকে 

নু জবল) পাভণৎ ও ধর্মণত। এই ভিবিধ এলেই জাহাষা এ হ৭ কতিতে 
৬৯ বদ্দ+ঃ এত দৃশ্যে মধো মম “গরএাপ-শা দি” শাটকের 
মুলাঁভ ও শিখিত 2াডেলএ দৃন্েধ মম গ্রহণ 
কপিতে না পারিলে নাটক্টিখ প্রাগাগ্ভ তত 
বুঝা যাইবে না । মাতাল দেখাশ্যান্ডন 
প্রধানত? প্রলীদেব রিনা যশ্দপোবেশ্বণীৰ শক্তিরাপণী বিভ্য়াব 
সাহাষ্েই প্রশাপ তাহাৰ সাআজেযক তিজ্িস্থাপণ ববিএাছিলেন। কন্থু 
ফে মুডর্দটে তান মোভান্ব অইযা তীহাব ধর্মপ্রাণ 1তৃণ্কে হত 
করিয়া বসলেন, সেন মুর্ভেত যশোবেশ্ববী ভাহাব প্রত বাম হই্যা 
মুখ ফিরাইলেন-- গাব তাহাৰ ফলে দেখিতে দেখিতে অত বড় সাআাজ্য 
জলবুদ্ব দেব ন্যায় অন্তহিত হইল ! 

এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাম ক্ষীবোদপ্রসাদেব জন্মগত ছিল। 
তিনি এক ত্রান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিযাছিপেন। তাহার 
সেই পূর্বপুরুষের অলৌকিক শক্তি-সন্বন্ধে নানা গল্প শুন! যাষ। 
তন্তি্ন তিনি নিজে থিয়োসফিকাল সোসাইটির সদস্য ও “অলৌকিক 
রহস্য” নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ফলে অদৃশ্য দৈবশক্তিতে 
তাহার বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল এবং তাহা তাহার অনেক নাটকেই 
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পুতাপ-আদিতা” নাটকের 


পঙপাগ্য বিষ্য । 


১৯৪ বাংল! নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ভায়াপাত কবিধাছে । ধাভাঁবা দৈবশক্তিতে বিশ্বাসবান নহেন তাহারা 
অবশ্য নাটকে এই সকল শংশ তীভাব দৌবল্যের পবিচয বলি! 
মনে কবিবেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এদেশের অধিকাংশ লোক 
এখনও পর্যান্ত আধ্যান্থিক বা দেব শাক্ততে বিশ্বাস হাখাধ নাই। 
স্বতবাং আলো কক শার্তিতে বিশ্বাস কবাব অপবাধে ক্ষাবোদপ্রসাদেব 
জনপ্রিততা যে শা হ্রাস সাহবে তাহা মনে হয় না। পিশেষতঃ 
সম্প্রতি এমন এক ঘটনা ঘটিযাছে যাভা জনগণের «ই চিবশ্তন 
খিশ্ব।স্ে দৃঢ এব বিলে বাছয়া বোধ হয়| বিংশশ শাকীব পাণন্তে 
যখন আমাদের নবজাপনে উম্ালে!ক দেখা দেখ, 
খন আসাদেব ভাতীব-ভাবোদ্দীপক পাট * গুলি 
১নস'ধারণের স্ুপ্তপ্রাণ জাগা তুপিতে 
বেকপ পহাত। ক্পিয়াসিন একপ বোধ হয় আবাাকছুতে কারে নাছ । 
“প্রতাপ-আদি শা শট ছিল সে সকল শাউকের অগ্রদূত এই 


আঁধাগস্িক শর্ত অবৃন। 
হইলেও উপে্গণয় নয । 


নাটক /দক্গ্রেমেৰ নে প্াপল উশ্যা এদেশে তানি ছিল গৃহ 5 


ডি 
পি, 


উত্তব্েসত খুখি পাঠিকা বনে আমাদের টিধানা ক্ষন জা। 
আনাদের স-১ পৌছাতণ] দিহাঙে শাহ] কি লে সখীকাৰ নন 
পদেন % বছিষদি, এঠ নাটস্টি জন্মগ্রহণ কা ঠিল ১৯০৩ 
্রঃ্জাকের ১৫ভ আঠষ্ট আবিখে জন্মান্টনাব খানে মার আন্চ বাব 
বিষ এক সে, হাগাৰ ৮তশ্চত্াবিংশ ছসব পরবে ঠিক সেখ ৯৫৩ আগষ্ট 
তাতখে--পপ্রতাপ-ছাদিত্যেগব শুভজন্মাদিনে আমাদের জ্গাঃ শশা 
জন্মপীভ ববিযা্ডে! ব্যাপবটিকে অবশ্থী পবাক শালীর এনা 
উঞ্জাঈয়ু দেওয়া! সহজ, কিন্ছু আমাব বিশ্বাস ছনেকেই একট হওথাব 
মধ্যে কোন তদ্রশ্ট অদ্পীকিক শক্তিণ প্রভাব দেখিতে পাশ বন। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার নাটকেব সাভাষ্যে সমাক্-সংস্কাবেরও চেষ্টা 
কবিযাছিলেন এবং এদ্ষেনেও তিনি চাহাব 
আসাধারণত্থের পরিচষ দিযাছিলেন। তীহাঁর 
পূর্বগামী নাট্যকাবদের মধ্যে বাহারা অমাজ- 
ংস্কার-কল্লে নাটক লিখিয়াছিলেন তীহারা সমাজের উচ্চস্তরেব কয়েকটি 


সমাজ-সংক্কারক 
ক্ষীরোদপ্রনাদ। 


অস্পৃশ্ঠাতাবাদ-বিবোধী প্রথম নাটক ১৯৫ 


কুপ্রথার বিকদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন । বহুবিবাহ-পণ প্রথাদি- 
নিখাবণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন প্রভৃতি তাহাদের নাটকেব বিষযপস্ত্ 
ছিল। কি9্ত ক্ষাবোদ প্রসাদ এপ খণ্ডশঃ সংস্কাবেব পন্মপাতী ছিলেন 
শ। তিনি জানিতেন যে, ঘে এড্লিকাপ তিক্ডিতে ঘুণ ধখিযাঁছে 
তাহা উপবতলার ছুই এ স্থানে দাগরাজি কিযা তাহাকে বক্ষা কৰা 
ঘাষ না। তাহাব দৃঢ় ধাবণ' জন্মিষাছিপ, স্বার্থান্ধ সমাজনেতা ব্রা্দণণণ 
শাস্বব বদর্থ করিখা তথাবগিও৩ শানজাতি শুদ্রগণকে এতদিন পর্যন্ত 
এভাদেব জন্মগঠ আখিকাব হঠ৩ে বর্ধিত করিধা বাখিঠে যে চেষ্টা 
বিধান তাৰ ফশেন্ আমাপেব সনাজেব আক এও দৌবল্য ও 
টার্*|1  সনাতেশ শি ফিবাহিণা আশিতে হনে সসাঞ্জে অষ্পুশ্তা- 
বদি অপ্গ্রব[থ সাশাতশিক সীতা পবিহাব কব্যা সকলকে সমান 
খিদা পিতে হব চস্থান পালি *৯।ন্য সা।জিক পোণ আপন। 


রত তিতির 2৪০85. ন্তাঠিতি 


? 

৩ *০প  অ ৮৭ শষ পালিত গাছে এ “ বোদওাণাদ এ 
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ল্্ ৫ 


পমাতী না 2 শাতাক 


ঠা হা ২৬১৭ হাবজন 


নে 
পৰ্)ন্ত হধ নাত স্বাশা 
শ্িগাকে *বস্কাব কবিয়া- 


আন্দোলনের শুনপ। 
[“.ববানন্দ ঠাহাৰ বজস্ত।র ভিষ় য গুত্মাণ 
ছিলেন ছে কিদ্ক শাশগাছে শেষ ফানাদয ভইয়াহিল বিঘা মনে তব 
ন।। মাদেক উপর পে সময বঞাশদের সাধারণ দশণগণের মনোভাৰ 
আপ সমম্যবাদঞগণ বিবেব খিরোধাহ ছিল । স্ুতিবাং এমন 
আবস্থাযধ আশবেদ প্রসাদ আহ নাটক লিখ্যা দুঃসাহাসবই পারচষ 
দিবাছিদেন। খিস্মমেব বিষ এই ত্য, ভি ন নিভে »*তি উচ্চ খেণীব 
ব্রাক্মণ হভয়াও একপ পাহ্গণধিবোধী এত প্রাক ধবিতে ছিধা বোধ 
করেন নাত। তাহাদেব বংশ ব্রা্মণে গুক্বংশ, তাহার সপ গুত 
শান্্রজ্ঞ পিতা সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সন্ত্রান্ত নষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুক ছিলেন। তিনি নিজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন 


১৯৬ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


বটে, কিন্তু তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপগ্ডিত ছিলেন এখং পৈতৃক 
ধর্মে যথেষ্ট আস্থাবীন ছিলেন। তথাপি তিনি ব্রদিণশাসনের পিপছ্ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল যে, যে 
ছিন্দু-শান্ত্র প্রত্যেক জীবকে ব্র-ঙ্গার অংশ বলিয়। 
প্রচার কারে, তাহা কখন কোন মানুষের প্রতি 
দ্বণা সমর্থন করিতে পারে না। সেইজন্য তিনি “কুমারী” নাটকের 
*প্রস্তা বনা” গীতে আমাদিগকে উপবেব আবরণের দিক না চাহিয়। 
ভিতরের মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়াছেন । ঘিনে তাহ! 
করেন তিন নিজের ও সকলের মধ্যে ভগবানকে প্রতাক্ষ করিয়া 
সকলকেই নিজ আত্মীয়রূপে হন্ুভর ববেন এবং এইরূপে সকপ 
জাঁত্যভিমাঁন দূর তইয়া গেণে প্রেমানন্দে তাহার পদ পুর্ণ হর়। গানটি 
এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কারণ ইহ। হইতে ক্ষীবোদপ্রসাদের 
মতের সহিত তাহার গাত-রচনারও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কর! যাইবে ৮ 


অস্পৃষ্ঠতাবাদ শাস্্বিরদ্ধ। 


“ভাসা দুদিনের তরে। 

য'দিন থাক, স্খে গাঁক, কেন রও মরমে মনরে, 
জীবন এমন সাধের ধন, 

সাধ করে ভার বাধন দিয়ে কেন কে পীড়ন, 
খুলে তার দাও হে দুনয়ন ; 
ঘুচে যাক চোখের নেশা 
মিশে যাক গালোক আধাবে। 
আপনাকে দেখুক চিন্নক সে 

শর ঘরের “ঘরাব ভিতর বিরাট পুরুষ কে, 
দেখুক সে ত্রহাত চুলে, 
তুল্তে কোলে কে তার ছুয়ারে ; 
দুরে যাক্‌ যত অভিমান, 

মিলে যাক ভোমায় আমায় সমানে সমান, 
গগনে ছুটুক্‌ প্রেমের গান” 

ভেসে যাক্‌ ভাবের লহর মলয় সমীরে ।5 


“কুমাঁবী” নাটকের শান্তীয় ভিন্তি ১৯৭ 


'ক্ষীরোদপ্রসাদ তীগাঁর এই সাম্যবাদী মতেব বিশেষ সমর্থন 
পাইয়াছিলেন তন্ত্রশান্ত্র হহতে। ভন্ত্রে অপাপবিদ্ধ। কুমাধাকে আগ্ভাশঞ 
ভগবতীব প্রণ্মুঠিবপে পুজা কবিবাব বিধি আছে । কিন্তু এই 
“কুমাবাস্-নির্বাচনে জাতি-বিচাব দুবে থাক্‌, অনেক সমযে শিল্পতম 
শ্রেণী হতে নির্ধাচন লাক শ্রেবস্কবৰ মনে কব হয, কাবণ প্লাস ও 
এশর্ধয-মাধা লাশিতা ডচ্চজাভাবা তকনীদেব মধ্যে সম্পূর্ণ শির্মলচিত্ত 
নিৰভিমানা কুমাণী জেলা একান্ত ছুর্ঘট বলিযা বোধ ত্য! এই 
কারণে এনেক শান্ত্রিক সাধ ৮গালাদি ঠাঁনতম শ্রেণী হই: উত্তর" 
সাখক বা ও এখ-সাদক1 গ্রহণ করিতে কুন্তিত হন না । সহনশী- তা, 
আভমানশুন্য ”া, অকপট প্রেম ও ভক্তি, পুর্ণ আশ্বগন প্রভৃতি যে 
সঃ্ল গুণ ঢণওব-সাধবে ব মধ্যে থাক! প্রযোজন তাগ *থাকথিত 
উচ্চজ্ঞরেণী হংপক্ষ। নশি্নজেণীব মধ্যেই যে অধিক পবিশাণে পাওয়া 
ধায় সাহা এল বাঁকল্য । বোধ হয় এই কাখণেও পবম বেঞ্চর 
সাধক চণ্তীপ!স বিশালাক্ষী দেবাব পুজাধা ব্রাঙ্গণ হই 1৩ বজানী 
বামীকে উগ্তবপাপিবাকপে দাদবে গ্রহণ কপিতছিতল 1 আমন কি 
নিনি সে পকামগন্গসাীনা” প্রেমিকা বজকিনা কত 2 পীশাবে পুজ। 
কবিণ্ও কৃষাবোধ কবেন নাশ | এভনশ্য ক্ষণীণেপ প্রসাদ তাহীব 
এই নাটকে এক জ্ঞাননিষ্ট) ভক্তিমশহা বনসক্কুমাবাক ও হাহাব সখা 
এবং ক ”গিনী এক পুতঙ্দয়া চণ্ডালকুনাগীকে "াধণেব অপেক্ষাও 
উচ্চতব আসনে বসাইতে সঞ্কুচিত হন নাই। কেবল তাহাই 
নহে, যে সকল প্ব্রাঙ্মণ”-শামধাবা বড শীনোগ্ কোন গুণের 
মধিকাঁবী না হইয+5 কেবল বংশ ও “একগাছি 
সুতাঁ”র বলে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে-যাহার! 
শাস্ত্রের প্ররূত মর্ম না বুঝিয়া কতকগুলি 
প্রাণভান দেশাচাব ও অর্থহীন প্রথার গনুবতন করাকেই ধমনিচাব 
পরাকান্টি। বলিষা জ্ঞান করে--যাহাবা মনুষ্যত্বের উপব তথাকথিত 
প্বর্ণশ্রেষ্ঠত্রপকে স্থান দান করে তাহারা কতদুর হেয় তাহাও তিনি 
এই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার মতে, যে “ব্রাহ্মণ” 


অস্পৃণ্ঠতা-বর্গন জাঁতীয 
উন্নতির প্রথম সোপাঁন। 


১৯৮ বাঁংল। নাটকের উতপন্থি ও ক্রমবিকাশ 


কোঁধ, মোহ ও মহক্কারাদি রিপুর অধীন-_-মে নীচমনা ও স্বার্থপর 
তাহার সহিত সাধারণ ঢগাঁলের কোন প্রভেদ নাই। 

এই নাটকের প্রথমেই দেখি, রাজপুন পবশ্র ও তীহার ব্রাহ্মণ 
সখ। সোমস্বামী “মাতেন্দক্ষণে” মুগযায় যাত্রা কবিতেছেন। ব্রাঙ্গণেরা 
বগিলেন, উহাব ফছে বাদপুনের “দেবকন্তাত 
০1 হইবে । খাঁহাতে এই ভবানাকালে 
রজক-চখালাদি ৮ শনি শুদ্র সমখে আপিয়া 
কোন অমজল স্যরি করিতে ন। পারে, জাঙগণদের পরামর্শমত বাঁচা 
সে ব্যবস্থাপ্ড করিলেন। কিস্থু দিশা ছশ্েই নাট.কর নীয়িকা 
পঙ্গকবৃমার অদ্দিক1 উপস্তিণ ভইয়া এক বু আক্ষপারি এবগ পে 


“কুমাবী” নাটকের 
আখ্যানাশ। 


আব এক দশা সণং বাত প্রত কিল, তাহার নাগায়খ-পুজায় 
অধিকার নাই "কেন গ সে মন্দিরে নারায়ণ পুজা করিতে গিষাছিনঃ 
ব্রাঙ্ধাণের। তাঁহাকে তাডাইয়া দ্ফাঙেন, তাহ প%। কিন 
বৃদ্ধ রাঙা বা তাহার পরাহশরদাতা দশা” খাদেম কেহই 
ইহার সগ্গ্র দিতে পারিদেন না । ভালাবা তখাশাঁনিত শসার 
দোহাত 'দলন আগে বাস্তবিক এক্ষেত্রে ডর দেওয়াও খুব 
কঠিন ছিল, কারণ জদয়ের মহত বা মনুষ্ুত্ব হিসাবে এই রজঝকুমাকী 
কোন ব্রাঙ্গণকন্যা ব লজিয়কন্য। অপেক্ষা হান ডিল "1 সুতণাং 
অবশেষে ব্রাহ্মণদের পরামর্শানরপাবে ব্রাল্গণসেবক বালা পিদ্রাহিণর 
মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে নগব হইতে বহিষ্কৃত করিঘা দিলেন । 
কিন্তু কল ভহল িপরীত 1 শিবাসিতা বজককুমাধী তাতাথ গুরু 
পতগলির আশ্রমে আশ্রষ গ্রহণ করিলে মৃগয়াৰত রাজকুমার 
দৈবক্রমে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ও তাহার 
সখ। সোমস্বামী যথাক্রমে রজককুমারী ও তাহার সখা চগুালকুমারী 
অপরাজিতাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাদের জন্য সকল 
জাত্যভিমান বিসর্জন দিবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন । পরিশেষে মহখপুরুষ 
পতঞ্জলির উপদেশে রাজপুত্র পুরন্দর অন্বিকাকে এবং তাহা সখ 
সোমস্বামী অপরাজিতাকে সহধমিণীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল সমস্যার 


ডী 
৯ 


হিংস। বনাম অহিংস! ১২৯ 


সমাধান করিলেন। এই উপলক্ষে পতঞ্জপ পুণন্দব ও সোমস্বামীকে 
যাহ! খলিখাছিলেন, শ্াহাই এ নাটকের সাথ কথা, “মা আমার 
বাজার ঘবে গিযা ধিলাপিনী, ভ্রাঙ্গণে ঘবে আতঙ্ক” গবিব 9 আহি- 
মাণ্শী, কিন্তু "৮ অনার্য) এক চণ্ডালব ঘবে মা আমা, কাষাকরী 
শক্তি। সে শক্তিকে আশায় কখ। ভাব প্রণা বেখ ৭1৮ সালের 
মধ্যে শাবাযণ বিরাজ করবিশেোটিত, ৫ ণ-পএ 52 তাহাকে 
চিনিত শা পাধিণই আমব। হামাদের দাধা লা বাশাধ ৭ ন্ঞ্িব 
স্যঠি ক এবাঁতি বণ শাচার০ ফলে আমপা সাজ অহ, শক্তিচান 
হইয' পড়িমাছি-- এহ কথটি শ'খোদপসা্দ কেবণ «শ শাটকে নখ, 
অশ্ন্য ঠাঁবপ্ত বষেকটি নাটকে টা এ. [ঠা রিশ। শনি 
এ বায ওংভা। শাকদশ্ট]ী পিলার ৮৯7০ তি হো ক তখছিছে ন 
এপ০ “পুমাব।গ আডক ভাহাবেঠ ডওসগ ললিত) 
বশনাণবগলে যে কত গ্রন্থ অন্তত ও চে ডিল কবি হাছে 
তি*0 / জা একটি প্রধান পরশ্থা ভহত্৮৮ আত ৯১] দলে কোন 
উগাঁত আছ ভহিতস থব। হিগ্ক আক ৮ 
সটীবোদ স্তাদ ত হাব শাটাকক শিব দিয়া এই 
প্রশ্ের” সমাপান বতিতে চেষ্টা বিয়াছিলেন । 
প্রথমে তাহ? “রঘুবীব” নাট কঃ পে “৬ তাপ হাত নটকে নি 
এ বিষষে তাহার মত স্ুস্পঞ্ট পাবে বাল কতেন  উ৬ষ নাটবল প্রা 
অর্শ নন্দী পুণে বচিত ভইয়াছিল 1 সুতপাণ এ নেতেও আবাদ, 
প্রসাদ সক ব অগ্রগ।মী ছিলেন । 
এট উভয় নাটকেব নায়ক “অহিংসা"এ* ভঙ্গ বিষ অশ্যাচাবাব 
বিক্দে অস্ত্র ধাবণণ ক বযাছলেন, কিছ্তু ছুণখেন ট্ষিয, ভাপ 
আদিত্য” শাটবেখ নায়ণ প্রঠাপ শেখ বা কত পাবেন নাই। 
তিনি জন্মাবধি রাজসিক ভাবাপন্ন ছিলন, বিশ্তু বৌ্নপালে বিখ্যাত 
বৈষ্চব মহাজন গোবিন্দদাসেব সংসর্গে আসিঘা শিনি সহসা অহিংস 
বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিন্তু একপ প্রকৃতি'বকদ্ধ পবিবতন কখন 
স্থায়ী হয় না--এ ক্ষেত্রেও তাহা হয় নাই। সে সময়ে মোগলরাজ- 


“হিম! বশাম এআহিগসা। 4 
বোন শী ভেষস্র? 


২৯০ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


কমচারীদের ঘোর অত্যাচারে বাংলার হিন্দু ও পাঠান প্রজার এরূপ 
উত্পীড়িত হইতেছিল যে তাহ! দেখিয়া প্রতাপের ক্ষাত্র হৃদয় আর 
স্থির থাকিতে পারিল না--অচিরে জপের মালা 
ফেলিয়! তিনি তাহার চিরপ্রিয় অসি পুনরায় 
তুলিয়া! লইলেন। সেই সন্ধিক্ষণে মহশক্তির 
সেবিকা কপাপিনী বিজয় আসিয়া তাহার সহায় হঈলেন। অভ্যাচারী- 
দের সাঁহত প্রাণান্তকর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যে প্রবল হিংসাত্মুক 
মনে'ভ!বের প্রয়োজন প্রেমপুর্ণ সাত্বিক বৈষ্বধর্ম হাহার অনুকূল নহে। 
স্তর ং গোবি'্দদাসকে অনুরোধ করিয়। বিজয়। তাহাকে যশোর তাগ 
করাইলেন এবং প্রতাপকে দানবদলনী রণবঙ্গিণী মহাকালার পুজা 
বাবস্থা করিতে বলিলেন। ফলে সমরানল শীঘ্রই প্রপ্থলিত হইয়া 
উঠিল, প্রতাপের চেক্ট। সফল হুঈল, বাংলাদেশ স্বাধীনত। লাভ €রিল। 
কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে যে হিংসানল ভ্বলিয়া উঠিম়াছিল শাহ। যুদ্ধঙধের 
সহিতই নিবৃত্ত হইল না-_তাহা অবশেষে প্রতাপের হৃদয়ে অধিকার 
বিস্তার করিয়া তাহাকে তাহার স্রেহময় ধাশিক পিতৃব্যকে ভত্য। করিতে 
প্রবৃত্ত করাইল। ফল যাহ হইল তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। 

“রঘুবার” নাটক *প্রতাপ-আদিত্য” নাটকের কিছু পরে অভিনী 
হইলেও ইহা উহার তিন বৎসর পুর্বে রচ্তি হইয়ািল। এই 
নাটকের নায়ক রঘুণাব প্রতাপের ন্যায় রাজপুত্র ছিল ন!। তাহার জনক 
বিশ্বনাথ ছিল এক দস্থ্যুতা-ব্যবসায়ী ভীল। মহাবীধ্যশালী বিশ্বনাথ 
সামান্য দন্থ্য ছিল না-এক সময়ে তাহার নামে সমস্ত দাক্ষিণাত্য 
কাপি। কিন্তু অবশেষে সে স্বেচ্ছায় দ্ুযুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
গুজবাটের দেওয়ান অনস্তরায়ের আশ্রয় গ্রহণ 
করিাছিল এবং তাহার উপদেশে সে তাহার 
“আজীবন দন্থাতার যত উপার্জন”__রাশি রাশি 
ধনরত্ব-_সমস্ত দরিদ্রগণকে দান করিয়। “দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়া- 
ছিল। মৃত্যুকালে সে তাহার শিশুপুত্র রঘুবীর ও শিশুকন্যা শ্যামলীর 
ভার অনন্তরায়ের হুন্ডে সমর্পণ করিয়া যায়। অনস্তরায় খধিকল্প 


“প্রতাপ-আদ্িত্য” নাটকে 
এ গ্রশখের উত্তর । 


“রঘুবীর” নাটকে এ প্রশ্নের 
মীমাংসা । 


“রধুবীর” নাটকের আখ্যানাংশ ২০১ 


সাত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন__তভিন রঘুণার ও শ্মামলীকে নিজ পুত্র-কম্য। 
জ্ঞানে প্রকৃত ব্রাঙ্ষণেচিত শিক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে “খবিতুলা” 
করিয়া গড়িয়া তুলেন। স্ত্রভরাং দেহে শেজস্বী ভীলরক্ত প্রবহমাণ 
খাকিলেও শিক্ষায় দীক্ষায় রথুবীর পূর্ণমাত্রায় সাত্বিক ব্রাহ্মণ হইয়া 
ধাড়ায়। দেহে ছিল তার অপারমিত শক্তি_সমন্ত দেশের মধ্যে 
শোধ্য-বীর্য্য-পরাক্রমে তাহার তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিছ্য 
তাহার এই সমস্ত শক্তি পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিত--সে ছিল 
অসহায়ের সহায়, ছুর্বলের বল, বিপন্ের রক্মাকত। একার্যে সে 
জাতি, ধম? চরিত্র গ'ভূতি কিছুবই বিচার করিত না। আশৈশব 
অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ছিল সে--ঘোরতম শক্রকেও সে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা 
কধিত-নিপন্ন সর্প তাহার মন্তুকে দংশন করিলেও সে তাহাকে রক্ষা 
ক'বতে দ্বিধাবোধ করিভ নাতি ড় পাষগুকেও দণ্ড দিতে সে 
কাতর হইত! কিন্তু শিক্ষ! ও সাধনার দ্বারা এইরূপ ভিংসাঘ্বেধহীন 
দেব-প্রকৃতি লাভ করিলেও, যে ঠিংসাত্মক ভীল-প্রকৃতি লইঘ! সে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার লোপসাধন করা তাহাব পক্ষে অপাধ্য 
ছিল। সে এ গুকুতিকে যথাসাধ্য দমন করিয়া প্লাখিয়াছিল, কিন্তু 
তাহার শক্তি সে অনুভব করিত এবং সবর্দাই তাহার ভয হস্ত কখন 
সে মাথা তুলিয়া উঠিয়া ত!ভার সমস্ত জীবনে সাধনা পণ্ড করিয়া দেয়! 
সেইজন্য সে এমন কোন কাধ্য করিতে অগ্রসর হইত না, যাহাতে 
তাহার এই জন্মগত হিংসা-প্রবৃত্তি সামান্যমাত্র প্রশ্রয় পায়। কিন্তু 
শেষে যখন পিশাচ জাফর নবাবকে হত্যা করিয়া গুজরাটের 
সিংহাসনে বলিল, সপ অনস্তরায়কে অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হুইল, নবাবনন্দিনী পলায়ন করিয়া ধম” ও প্রাণ-রকঙ্ষার্থ 
রঘুবীরের শরণাগত হইলেন, তখন রঘুবীরের অন্তরে যে ঝটিকা 
উখিত হইল তাহা নান! ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এবং বিপন্ন শ্বজন- 
গণের তীব্র তিরম্থারের ফলে ক্রমশঃ প্রবল হুইয়৷ তাহাকে সাক্ষাৎ 
শমনসদৃশ নির্মমহৃদয় জিঘাংস্থ ভীলসর্দারে পরিণত করিল | তাহার 
পর যে ভীষণ ধ্বংসযন্ঞ আরম্ভ হইল তাহাতে সানুচর জাফরের 


২০২ বাংলা নাটকের উত্পাও ও প্ুমবিক।শ 


জীবন ত আন্ত হইলই, পরস্তু সপুত্র অনন্তরায়, নবাবনন্দিনী, শ্যামলী 
প্রভৃতি কেহই বাঁদ গেলেন না। 
পরের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হওয়া যে আত্মুহত্যাবই নামান্তর তাহা 
রঘুবার বেশ জানিত এবং সেইজন্য জাফাবের অত্যাচাবের ফলে যখন 
তাহাব গ্থঘাংস্থ ভীল-প্রকৃতি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ কবিতেছিল, ৩খন 
সে নিজের পরিণাম চিন্তা করিযা অতান্ শঙ্কিত ভইযা উঠিয়াছিল। 
নতুবা জাফরের বিনাশসাধন তাহার পক্ষে পিগলিবাবধেব তুল্যই 
সহজ ছিল। এই সময়ে শ্যামলাব সহিত তাহাব যে কখোপকথন 
হইয়াছিল তাহাত তাহাব মনের অবস্থা বেশ বুিতে পারা যাষ। 
আমি তাভাৰ একাংশ এখনে উদ্ধত ককিতডি। ইহাতে বেবল 
রঘুবীরের মনেব পরিচয় শয়, স্তামলীব উক্ভিবা”*র দিলা এ ঠ্ষিষে 
স্মীররোদ গ্রসাঁদেখও্ মতেণ তাভাস পাওষাঁ ফাইন এবং সেই সঙ্গে 
ক্ষীবোদগ্রসাদদেব ভাষাব অপুৰ মাধুধ্য ও বনিত্বেণ্ নিধি পরি 
পাওয়া যাইবে 14 
“রঘু ।_-সদা ভয-কখন কিকরি। দহ্থা-গুহে 

ভ্ম্ম মোব,বঠোবঠী_ শীন্নেব বাজ 

উপাদান । সদ! ভয়--আপন] হাবাছে 

কবে কাব সণনাশ কাব। ভন্ম-সঙ্গে 

জন্মে যে নীচ নিষ্ঠুরতা _জন্ম-সজে 

পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা-দ্বি্দত্ত 

জন্ান-আবরণে, অনাদরে এতকাল 

অদ্মৃত পণড়েছিল হৃদয়ের মাঝে। 

কিন্তু হায ! মবণ ত হল না তাহাব ! 

গগনেব সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায় 

উত্ত্যন্ত সিঙ্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরে 

ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্তুন, যেই মত 

ম'ঝে মাঝে, দুরে-অতিদুরে, শ্থা।মচ্ছায়া- 

বিলসিত বেলাভূমি দেয় কীপাইয়া, 


“রঘুবীর” নাটকে “অহিংসাসমস্যাশ্র মীমাংসা ২৯৩ 


পিশাঁচের আচরণ ঘায়, হৃদয়ের 

নিভৃত গুহায় নিদ্রালসা প্রতিহিংসা 
প্রবৃত্তি আমার» সেই মত তুলি বুঝি 

বিষম ঝঙ্কার, এইবার- শোন্‌ বোন্‌ 1 
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার ! সেকি 
প্রবেধ মানিবে আর ? ম্মধিত শাদংল,_ 
সেকি ভর্ণির আর্ণ বিশ" চোখে 
নিবথিতে বিধাতার তুলির “বীশল 

নিশ্চল বদিযা রবে কি কবি শ্যামলী ? 


শ্যামলী ।--_চিন্তের প্রশান্তিঙা5 সে ০ বিধাতা 
করুণায়। কর্দ্দন্ষিনে কি অবস্থান, 
আজন্ম তুষাখ 5৪1 শ্বিব হিমাচল 
হৃদয়ের পঞ্জবে পঞ্জাব জ্বালামুখা 
বায়ুকণ। আজীবন বধেোত মাখিয়! | 
উদ্ নয়নের হলে তাব, জন্মিয়াছে 
কত শত উঞ্ঞ প্রঅবণ । শান চাও 
কর ভগবানে আতুসমপণ 1 তারে 
শ্মূরি পথ চলে বাও। পথের কণ্টক-_- 
শিরীষ-বুস্ুমরাশিসম_ সন্তর্পণে 
নিষেবিবে বাথিত চরণ । আগে হ'তে 
তবে কেন চিন্তান্বিত বার 1” 


লোভ মোহ স্থার্থাদি যে হিংসাত্মক কার্যের ভিত্তি নহে--যাহা 
কেবল কতব্যান্ুরোধে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর! যায়--তাহাতে 
ভগবানের সহায়তা লাভ কর! যাইতে পারে। 
এরূপ ধর্মানুমোদিত কাধের পরিণাম অশুভ 
হয় না বা তাহার ফলে কম্মীর চিত্তের শান্তি নষ্ট 
হয়না । ধর্মই রক্ষক--“যেখানে ধের শ্থিতি, জয় সেইখানে 


জনহিতার্থে নিষ্ধাম হিংসা! 
' ধর্মামুমোদিত । 


২০৪ বাঁংল। নাটকের উতপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ধর্ম হইতে ব্চ্যিতিই প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসের পথে লইয়। যাঁয়। 
ক্বেল প্রতাপ-আদিত্য ও রঘুবীব নাটকে নয় রঞ্জাবতী, নরনারায়ণ 
প্রভৃতি নাটকেও ক্ষারোদপ্রসাদ এই সত্য প্রতিপাদন করিতে 
চেষ্টা করিধাছেন। বস্তহঃ “অচ্ছিন্ন আত্মের মধ্যে লুক্কারিত কীট- 
করণ মত” ধ্বংসের বীঙ্গাণু অধমের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ধর্ম 
বিকদ্ধ কার্ধের সাধন-সঙ্গেই অধমণচাবাব বিনশেব সূত্রপাত হয় ও 
লোকচক্ষুর মগোচরে ধ্বংসকাধ্য চলিতে থাকে । তাহার পর এক 
দিন হইতে পারে ধন বসব পরে--এক ঘটনা অবলম্বন করিয। সে 

ধ্বংসক্ষিযা সবপমক্ষে প্রকাশ পাঁয়। “নর- 
ক কত নারায়ণ” নাটকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রান্কালে 
ধ্বংলধীজ লুকায়িত াকে।  মগগাধীর কণেব সহিত তাহার টপধুক্ত। সহ” 

ধরণী পল্মাবতাখ যে কগোপকথন হয তাহাতে 
তাঁহাদের দুই চারিটি কখাঘ এ জন্চাটি সুন্দরভাবে বাক্ত হইধাছে। 
কৌগবপক্ষের বল পাশ্বপক্ষের বল অপেক্ষা অনেক অধিক, 
অতএব কৌরবদের ক্রয়েব সন্তাবশাত ধেশী, ইহা বুঝাইতে গিয়া কর্ণ 
বপলতেছেন-- 


“এক দিকে একাদশ শক্ষৌহিণী, সপ্তমাত্র 
অন্য দিকে । এক দিকে ভাত্ব। প্রোণ, কপ-_ 
অসংখ্য অসংখ্য মহারথী - 

পল্পা | অন্যদিকে একা ধনঞ্জীয 

কর্ণ ।--ভয় পেলে পল্মাবতী ? 


পঞ্প( ।-_না, গ্রভূ, সমস্ত বিশ্ব--সমস্ত মানব 
যে যুদ্ধের ফল-প্রতীক্ষায়, মুক্ত চক্ষে 
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে 
যুদ্ব-পরিণাঁম কর্ণ-পত্বী পাবে ভয় ? 
তবে প্রভূ, অনুমতি দাও যদি বলি। 


কর্ণ ।-- বল, কিন্ত্রী কি বলিবে জানি প্রিয়তামে। 


কুরুক্ষেত্রের “ধর্মক্ষেত্” নামের সার্থকতা ২০৫ 


পল্পা ।--কৌরব মরেছে বহুদিন । 
কর্ণ ।--জানি--জানি। যেদিন কৌরব-সভামাঝে 
রজন্বলা দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্তন]। 
পঞ্পু। 1--সেদিন মরেছে ভীম্ম, সেদিন মরেছে 
ফ্রোণ-- 
কর্ণ ।--জানি-জানি-_সে সঙ্গে মরেছি আমি ।” 
কুরুক্ষেত্রের নামান্তর প্ধমক্ষেত৮। ধম রাঁজ-কতৃকি এই ক্ষেত্র 
অধমণচারী কৌরবগণের বধ্যতৃগিরূপে নিির্ট হওয়াতে ইহার 
“ধমক্ষেত্র” নাম সার্থক হইয়াছিল। অনশ্থা যেদিন “কীরবগণ কুললক্ষ্মী 
দ্রৌপদীর অগমানরূপ ঘোর অপমাঁচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সেইদিনই 
তাহারা ধ্বংসাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু 


জগতের হিতের জন্য ধমক্ষেন কুরুক্ষেত্রে আহার! তাহাদের অপরাধের 
দুক্ধতকে হিংসাতক দগুদান ঃ 
বিধাতার বিধান। চরম দণ্চ লা5 করিয়াছিল । এই দগুদীনের জন্থা 


ভগবান ্ধর্সনিষ্ঠ মহাপার অদ্ুনিকে পিষুক্ত 
করিয়াডিলেন। নিজের জীবুদ্ধির জন্য নয়, পরন্থু হ্ুগতের হিতের 
জন্য সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে অত্যাচারিগণকে দমন করা ক্ষাত্রয়ের ধমণ। 
এ কাধ্যে নিজের ইষ্টানিষ্টের কথা ভাবিবাঁর অধিকার তাহার নাই-_ 
এমন কি, অত্যাচার দমন করিতে গিয়। যদি তীহার অতিপ্রিয় 
আত্মীয়কেও হত্যা কর! প্রয়োজন হয় তাহাও তাহাকে করিতে হুইবে। 
তিনি ভগবানের আদেশ-পান্নে নিযুক্ত, যদি মায়ামমতা বা মোহবশতঃ 
সে কার্ধ্য হইতে তিনি গ্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে শ্বধমগ্যুত ও 
কতবাভ্রষ্ট বলিয়া তিনি দণ্ডার্থ হইবেন। অধিকন্তু যাহাদের জন্য 
তাহার এই মোহ তাহারাও রক্ষা পাইবে না, কারণ ভগবান পূর্বেই 
তাহাদিগকে কার্যতঃ সংহার করিয়াছেন। কুরুক্ষেব্ররণাজনে মোহ- 
গ্রস্ত অভুর্নের প্রতি ভগবান শ্রীকুষ্ণের এই উপদেশের প্রতিও 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্শরোদপ্রাদ আমাদের মোহগ্রস্ত 
শক্তিকে অত্যচার-দমনে উদ্ধদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মের রক্ষণ 
ভগবানের প্রিয় কার্য্য-_সে কার্ধ্য করিতে যিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন 


২৯৬ ংলা! নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ভগবান তাহার সহায় হন-__সারথিরূপে তাহার বথ চালনা করেন। 
তাই শ্যামলী রঘুবীরকে বলিয়াছিল-_ 


“ধমেব রক্ষণে, অন্টাদশ অক্ষৌহিণী 
প্রাণী, মুহুর্তে সিলাসে গেছে কুরুক্ষেত্র- 
সমর-সাগরে । নিজে ভগবান কর্মী 
সারথির রূপে ধমবিথে আবোহিয়া, 
আপনি দেখিল প্রভূ সহাস্ত-সদানে 
ষট্বিংশ আক্ষৌভ্ণা আখি-নিমীলন ! 
তবে ঠমি কেন পাক্বে ন! ?” 


কিন্তু এরূপ নিক্ষাম-কমীব বাক্তিগণ জীবন কখন শ্বখান্ত ভইতে পারে 
না, কারণ তাচাধ আাতবলির উগাবঠ জগহেব চিৎ শির করে, যুগে 
যুগে শহীদ-রক্তে সিক্ত ধবণতেভ ধমেবি বাদ অঙ্কুবিণ হয়। গ্তরাং 
এই মহাত্মাদেব জাবন-নাটক সপদল সময়েই বিযোগান্ত হইযা থাকে। 
এই জন্যই মহাভারত কাণা একটি গ্রচণ্ড বিষোগান্ত কাব্যে পবিণত 
হইয়াছে । কুরুক্ষেত্র কেবল বৌবণদের শ্াশানুমিতে পরিণত 5য় 
নাই, পাগুবদেরও হহয়াছিল এনং সেই শ্াশানেব উপবেই ধিম রাজা 
মহাভারত” স্থাপিত ত৯য়াভিল। স্থতবাং রঘুবারের ছুঃখময় পাঁধিণামে 
বিল্সিত হইবার কিছু নাই । তাহার ধ্বংসকাধ্যের্ ফলে তাহার আত্মায়- 
স্বজন বিনষ্ট হইলেও আখ্যাচাবাব হস্ত ভইতে দেশ বক্ষা পাইযাছিল। 
এইখানেই প্রতাপাদিত্যেপ সঠিত তাগাব প্রঙেদ | 

স্পীরোদপ্রসাদের আথ এক বৈশিষ্ট্য ভার পৌরাণিক নাটক- 
গুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। বপিয়া ছ, গি।রশচন্দ্র পৌবাণিক নাটক 
লিখিবার সময়ে রামায়ণ-মহাভারত-পুবাণাদির কাহিনাগুলি বাংল৷ 
দেশে যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিতেন এ 
বিষয়ে আমাদের যাত্রাগুয়াল। ও কথকঠাকুরদের সহিত তাহার যথেষ্ট 
মিল দেখা যাঁয়। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ সাধারণতঃ মুল গ্রন্থসমূহ 
হইতেই তাহার পৌরাণিক চরিত্রগুলি আহরণ করিয়াছিলেন এবং 


রঙগালয়ে দেশাত্ববোধের বনা। ২০৭ 


তাহাদের চিত্র সমুজ্জুল ভাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের মধ্যে সেই 
সকল মহান আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে 
টি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলে কাহার অঙ্কিত 
চিত্রসহের বৈশিষ্ট: শ্রীকৃষ্ণ, ভীক্ম, কর্ণ, অজ, ত্রৌপদা, পান্মাবতী, 
ূ সাবিত্রী, উলুপা প্রভৃতি চরিত মহত্তে, মাধুধ্, 
ওদার্ষো, তেজ স্বতার় দর্শক্বুন্দের হৃদয়ে অপুর্ব ভাবোচ্ছাসেএ ধার! 
বহাহষা! দেব! বিশেষতঃ তাভাব “নরনারায়ণ»” নাটকটিকে আমাদের 
পৌরাণিক লাউকসমুঠেব মধ্যে কৌন্ত ৪মণিপদুূশ বলিলেও শল্যার হয় 
না। ভাঁষাব মাধ্পা ও বৈশিষ্ট এবং মহাভারতীয় চবির ও ঘটনা- 
সমুভেব মনোতন ও মস ভনল বিশ্লেষণ ইচার নাটকায় সৌন্দর্য্য অতি 
চমণ্কাণ ছাঁলবে ফুটাউয়া তলিযাছে।  এতিঙ্গাসিক চবিত্রচত্রণেও 
তিনি বিশেন পক্ষ গা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বিশেষ”্ঃ আক্মগীর "মুখ 
জটিল চরিপ্রশুলির পর চিনি যে নুহন আলোকপাত কবিয়া.ইন, 
তাচাতে মেগুলিৰ বক্্রলা ও মাযোহাবিহ্ব যে বগেস্ট পরিমাণে বুদ্ধি 
পাইয়াছে তাহাতে অন্দেহ নাই । 

“গুতাপ-হাদিতা” নাটক দেশাত্মবোধের যে প্রবল প্রবাহ আনিয়। 
রঙালয গ্রাবিশ কাঁবাছিভা, তাহার বেগ হার কমে নাই--পবহ 
উও্তবোগ্তগ আহা বাড়িয়া চদ্য়াডিল এবং 

এখনও চলিহেসে | বস্ত্রঠঃ দেশের বাজনৈতিক 
। আবহাগ্খাব দন ন। পরিবর্তন ভয় তদিন 
5তার বেগ এরশঘি হইবার কোন সন্তাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না । 
ক্ষীরোদ প্রসাদেব পর অনেক নাট্যকাবই এই জ্ঞাঁতীয় নাটক লিখিয়া- 
ছেন। তীাভাদের মধ্যে অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন__গিরিশচন্দ ও 
দ্বিজেন্দ্রলাল । গিরিশচন্দ্রের “সিরাজ দেল” ও দ্বিজেন্দ্রলালের পব্লাণা 
প্রতাপ” প্রতাপ-আদিত্য অভিনয়ের ছুই ব্সর পরে ১৯.৫ সনে রচিত 
হয়। ইহার পর ১৯০৬ সনে গিরিশচন্দ্রের *মীরকাশিম* মিনা 
থিয়েটারে ও ক্ষীরোদপ্রসাদের “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত” স্টার থিয়েটারে 
অভিনীত হয়। এই উভয় নাটকই মীরকাশিমের কাহিনী লয়! 


পগালযে দশা মবোধেছ 
ব্না] 


২০৮ বালা নাটকেব উত্পন্তি ও ক্রমবিকাশ 


ক 


লিখিত হয় এবং পরে গিরিশচন্দ্রের সিবাজদ্দোলার গ্ঠায় এহ ডত৭ 
নাটকই রাঁজাদেশে নিষিদ্ধ গ্রন্থেব তালিকাভূক্ত হয়। 

“রাণা প্রতাপ” দিজেন্দ্লালেব দ্বিতীষ এতিহাসিক নাটক । 
এখানি প্রথমে স্টারে, পরে মিনার্ভায় অভিনীত হয়। দ্বিজেম্্লালের 
প্রথম এতিহাসিক নাটক *৩াবাবাঈ” অভিনীত 
হয় বেঙ্গল থিষেটারেব মঞ্চে স্থাপিত “ইউনিক” 
থিয়েটাবে । ক্ষীবোদ প্রসাদেব “ফুলশয্যা”র ন্যাঁষ এ নাটবটিও পুর্থীরাজ 
ও তাবাবাঈষের লাহিনী লইয়া লিখিত হইফাছিল 1 দ্বিজেনদলাল এই 
নাটকে এক নূতন প্রক্কাব অমিগ্রাক্ষব ভণ্দ ব্যবসা কবিষাছিলেন, 
কিন্তু তাহা অনেকেব মনোমত না হওয়ানতঠ তিন ভাহাব পরের 
এীতিভাসিক নাটকতুলি গছ্েই লিখিযাছিলেন। 
কিন্তু তংচাঁব এই গদ্ঠেব ভাষাৰ মন একট! 
বিশেষত্ব আছে, যাহা এই সকল নাটকের 
সাফল্যের পক্ষে যথেষ্ট সাহাষ্য কৰিযাঁচে | যাহা হউ”, প্রকু » পস্তাবে 
নাট্যকাবরূপে তাহাব খ্যাতি “বাপ! প্রতাপেশন অশ্িনয 5ইতে5 আরম্ভ 
হয়। ইহাব পূর্বে তাহাব অপুব গীতবচণার শক্তি _াপশ্দে*ঃ তাহা 
হাসিব গান তাহাকে শিক্ষিত সমাজে বি.শিষপে স'বঠিত পবিযািল 
এবং তাহার হাস্য-বসাত্মক বিরহ” নাটিকাটি স্টার নিষেটাবে অভিনীত 
হইয়। শিক্ষিত দর্শকগণকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিযাছিল। 

তাবাবাঈী ও বাণাপ্রতাপেব পৰ দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান, 
নুরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, দুর্গাদাস, মেণারপতন ও দিংহল-বিজয নামে 
আবও ছযখাণি এতিহাসিক নাটক লেখেন। 
এতত্িন্ন তিনি সীতা, ভীক্ম ও পাধাণা নামে 
তিনখানি পৌরাণিক নাটক, সোরাব-কুস্তমের কাহিনী অবলম্বনে এবটি 
নাটক এবং “পরপারে” ও ্বঙ্গনারী” নামে দুইটি সামাঙ্গিক নাটক 
লেখেন। বিরহের ন্যায় আরও দুই চারিখানি রঙ্গনাট্যও তিনি 
লিখিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ নাটকই অভিনীত হইয়াছিল এবং 
অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই সকল নাটকের মধ্যে 


হিজেত্রলাল রায় 


দ্বিজেন্্রলালের গানের ও 
তাষার বৈশিষ্ট্য 


দ্বিজেন্লালের নাটক 


দ্বিজেন্দ্ল'লের নাটকের গুণ ও দোষ ২০৯ 


তাহার সাজাহান ও চন্দরগুপ্তঈ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়ত! লাভ করিয়াছিল । 
বাস্তবিক ইহাদের আকবণী শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্ভমান ছিল এবং 
এখনও তাঁতা ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

এই দুঈখানি নাটক-সম্মদ্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন! কব? আবশ্যক 
মনে করি, কারণ দ্বিজ্তেন্দ্রলালের নাট্যবচনার গুণ ও দোষ উভযষই 
এই নাটকঘ্বয়ে সুষ্পষ্টরূপে ফুটিযা উঠিয়াছে । 
দ্বিজেজ্জলাল তীহ্াার প্রায় প্রত্যেক নাটকে 
রসপূর্ণ বা উচ্ছাসময় সংলাপ-রচনায়, চিত্তাকর্ষক 
চরিত্রস্টিতি এবং বির ঘটনা-সমাহ্শে অসাধাবণ কুতিত্ব পদর্শন 
করিয়াছেন। এই নাটক দ্রইখানিতেও এসকল গুণব যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যাঁধ। তভ্িম্ন গীত-রচনায় কালার ষে অসাঁমান্তা দক্ষতা ছিল 
তাঁভাবও নিদর্শন এই দুই নাটকে প্রচুব পরিমাণে পাওষা যায়। কিন্ত 
দুঃখের বিষল, বিচিত্র ঘটনা ও দুশ্য স্ষ্টিব মোহে পড়িযা তিনি প্রা 
তাভাব নাটকের মেরুদপ্ডটিব কথ! বিস্মৃত হইহেন। সকলেই জানেন, 
একটি বিশ্ষে ঘটনা-প্রবাত অবলম্বন কৰিয়া নাটক লিখিত ভয এবং 
সেই প্রবাহের উৎ্পন্তি হউতে চরম পর্ণতি পর্যান্ত-শাদি, মধা ও 
আন্তা সকল অংশ দেখ(নই নাটাকারেব কার্ধা। কিন্তু নাটকীয় ঘটনা- 
তোত নিবিঝাদে অগ্রসর হয় নাঁনানা প্রঠিকুল শক্তি তাহার 
অগ্রগমনে বাধা দেখ । আবার পক্ষান্তরে নানা গনুকূল শক্তি আসিয়া 
তাঁহাকে সাহায্য করে। এইরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির দ্বন্বই 
নাটকের পাণ--উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাত্র মধ্য দিয় নাটক পরিণভির 
পথে অগ্রসর হয় । এহ উভয় শক্তি যে সকল চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বন 
করিয়৷ প্রকাশ পায়, সেই সকল চরিত্র ও ঘটনা নাটকের প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ_-তাহার। মুখ্য চরিত্র ও ঘটনার বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে। 
কিন্তু যে সকল চরিত্র বা ঘটনার সহিত মুখা চরিত্র বা ঘটনার 
এরূপ কোন সাক্ষাত-সন্বন্ধ নাই, সেগুলিকে নাটকের মধ্যে লষঈয়া 
তআসিলে নাটককে হীনবল করা হয়, কারণ স্থবিন্যান্ত পুষ্পোষ্ঠানের 


মধ্যে 'আগাছা”র ম্যায় এই সকল অনান্তর চরিত্র ঝা ঘটনা নাটকের 
14-16193, 


ছ্বিজেজলালের নাটকের 
গুণ ও দোষ 


২১০ বাংলা নাটকের উৎপস্তি ও ক্রমবকাশ 


রদ ও সৌন্দধ্যের যথেষ্ট হানি করে। সেকালের পাশ্চাত্ত্য নাট্য- 
শান্োক্ত 40096 0011168৮এর মধ্যে এট 01 0006 এবং 801৮ 
0 [01009 পবিত্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু 00165 ০01 801070 (ব! 
87016 ০1 [911)980) অর্থাৎ সমগ্র নটিকের ক্রিয়া-প্রবাহ্থের 
একাঁভিমুখতা নাট্যবচন।ব অপশ্থা পালনীয় নিয়ম বলিয়া আজও পধ্যন্ত 
স্বীকৃণ হইরা থাকে। এই নিঘম অনুসাবে নাটকের 100 বা 
টিকার আখ্যাবিকার ধারাবাহিকতা-রক্ষণে ও তাতার 
ও ধারাবাহিকতা রক্ষণ. বিকাশ-সাধনে যাহ! সাক্ষাগুহাবে সগাঘত! করে 

চার | শাহ সর্বথ। পরিত্যাজ্য দ্বিজেন্দ্রল'ল াহার 
একটি প্রবন্ধে এই নিযম-পাল'েব ওচিত্য নিজেই স্বাকাব করিয়াছেন । 
তিনি শাহাতে বলিষাচেন, “নাটকে প্রত্যেক ঘটনাব সার্থকতা চাই। 
নাটকের মধ্যে অবান্তব বিষষ আনিয়া কফেলিতে পাবিবে না । সকল 
ঘটন1 বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখা ঘটনাব অনুকূল বা প্রঠিকৃল হওয়া 
চাউ ।--***সে* ঘটনাগুহি সেই মুলবটউনার দিকে চা হবা থাকিবে, 
তাহাকে আগাহয়া দিবোকংব। পছাহয়। দিবে । তবেই তাহা নাটক, 
নহিলে নয 1” আশ্চর্ষোব বিময এই যে, কাঘাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এ 
অবশ্য-এতিপাল্য নিয়মটি লঙ্ঘন করিতে কিছুমার দ্বিধা বোধ করেন 
নাই। এমন কি, তাহার শ্রেষ্ট নাটকগুলিও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে। 

দৃণ্টান্ম্বরূপ, চন্দ্রগুপ্ত নাটকটি গ্রহণ করা যাউক। একটু চিন্ত 
করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, এই নাটকে চারিটি স্বতন্ত্র ঘটন|- 
প্রবাহ সমান্তরালভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হহয়াছে,- প্রথম, 
কন্যাশোকে উন্মত্ত চাণকা-কর্ত” লোক-সমাজ- 
পরিত্যাগ ও কন্তার উদ্ধাবের পর তাহার 
পূর্বাবস্থা-প্রাপ্তি ; দ্বিতীয়, চন্দ্রগুপ্ত-কর্তৃক মগধ- 
সিংহাসনে মৌধ্যবংশের প্রতিষ্ঠা_-ইহার আবার দুইটি অংশ-_একটি 
নন্দবংশ-ধবংস, অপরটি সেলিউকাসের সহিত যুদ্ধ; তৃতীয়, সেলিউ- 
কাসের কন্া হেলেনকে লইয়! সেলিউকাস ও তাহার সেনাপতি 
জ্যার্টিগোনাসের বিবাদ ; চতুর্থ, চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়রাজকুমারী ছায়ার 


পচন্্রু্ড" নাটক প্রকৃতপক্ষে 
একাধারে চারিটি নাটক 


অবান্তর দৃশ্যপূর্ণ নাটক নিন্দনীয় ২১১ 


প্রেম-কাহিনী। বলা বাহুল্য, এই চারিটি ঘটনার কোনটির সহিত 
অন্য কোনটির সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ নাই । ইহাদের মধ্যে যে কোন ঘটন। 
স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে অপর ঘটনাগুলির কিছুমাত্র 
ক্ষতি হইবে নাঁ। বস্তৃতঃ এই নাটকে চাবিটি শ্বতন্তর নাটকের অভিনয় 
একঈ আসরে একই সময়ে দেখান হইয়াছে । পাশ্চান্তাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মণীযী ও নাট্যশান্ত্রকার আরিস্তোতল এরূপ অমম্বদ্ধব-উপকাহিনী- 
সংবলিত প্লটেব নাম দিয়াছেন 4011১০9৭1০৮ এবং ইহার বিলক্ষণ 
নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “601 811 [1015 000 8৫10139 
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নাটকে অবান্তর দৃশ্যের 
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সন্নিবেশ অবিধেষ 1 1 


8608 ৭610১০00100 8170010110 1011001 
[0107071710৮ 1)০০৭০7৮ ০6001000৮,৮ দ্বিজেন্দ্রলালও যে এ মতের 
প্রতিধবনি কব্যাছেন শাহ উপবে বলিষাছি । আবশ্য দ্বিজ্ষেন্দলালের 
লেখাব গুণে এ নাতকেপ প্রায় সকল দৃশ্য উপাদের ভইযাছে এবং 
সাধাবণ দর্পণকেপাও ষে এইরূপ চাটি উপভোগ্য নাটক একসঙ্গে একই 
মু দেখিতে গাইয়া বথেম্ট আনন্দ লাশ করিয়া থাকে তাতাতেও 
সত্পেহ নাই । কন্থু সাধারণ দর্শকগণকে মাণন্দদানের শক্তি উপরেই 
নাউকের নাটবন্ব সম্পূর্ণ নিভব কবে--একণা বোধ হয় কোন নাট্যরসঙ্জঞর 
ব্যক্ত গলিবেন না। বস্তহঃ সাধাবণ দর্শকগণের অধিকাংশের দৃষ্টি 
সাধারণতঃ পুথক্‌ দৃশ্যের উপরেই থাকে--সমগ্র গাটকের প্রকৃত প্রাণ- 
প্রবাহ কোঁগায় এবং কি ভাবে তাহা অগ্রসর হইতেছে সে দিকে 
লক্ষ্য করিবাব মত বিদ্ধাবুদ্ধি বা প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। সুতরাং কোন 
দৃশ্য কোন কারণে ভাল লাগিলেই তাহারা আনন্দে হাততালি দ্েয়-- 
তাহার সহিত আসল নাটকের কি সম্বন্ধ তাহ! বিচার করিয়া দেখে না। 
কিন্তু এরূপ পাঁচমিশালী খিচুড়ি সাধাবণের যতই মুখরোচক হউক, 
ইহাকে কিছুতেই উৎকৃষ্ট নাটক বলা চলে না। অধশিক্ষিত 
যাত্রাওয়ালার! যাত্রা! জমাইবার জন্য অবান্তর সং দেখাইলে অনেক 
শিক্ষিত দর্শক নাসিক! কুঞ্চিত করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে 


২১২ ংল। নাটকের উত্পত্থি ও ক্রমবিকাশ 


চন্দ্রগুণ্ত নাটকের মধ্যে সহসা জ্যান্টিগোনাস ও তাহার মাতাব আশির্ভাব 
উহা অপেক্ষা কম বিসদূশ ম.ন হইবে না। এই দৃশ্যটি প্রাণস্পর্শী 
সন্দ্হে নাই, কিন্ত্রু এই ০1)1১০1০ বা উপকাহিনীটি যে একেবারে 
অপ্রাসন্গিক-_নাটকের মুখা আখ্যানের সঠিত যে ইহার কোন সম্পর্ক 
নাই---তাঁহা নাট্যকারের অন্ধভক্তেবাও্ অস্বাকার করিতে পারিবেন না। 
ভাল নাটক জীবন্ত মানবদেহেব ন্যায়__শ্াহার প্রত্যেক অজ 
অন্যান্য অঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ সন্বন্ষযুক্ত এবং সকলপুপিই 
৫ এক প্রাণের দ্বারা পরিচালিত হয়। অকল 
মানবদেহের ন্যায় এক প্রাণ অতই বাক্তিগত ও সম্টিগত ভাবে সেই পাণের 
মশার পঠিসাধনে নির» খাকে-.কোন অজ ছেদন 
করিলে আর সকল অঙ্গ তাহা অনুভব করে এবং প্র“ণেবও শনি হ্রাস- 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল “চন্দ্র্ডপ্ত₹” হইতে নঘ, “সাগাহান” পবাণা 
তাপ” প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালেব অন্য শ্রেষ্ট নাটকগ্চলি »ইতেও শতকে 
দৃশ্য স্বচ্ছন্দে ছাটিযা ফেলা! যাইতে পা-ব--হাভাশে নাকের কোন ক্ষতি 
হয় না। দৃষ্টান্তন্রূপ সাক্জাভান নাটকের প্রথম আংস্ক চর্থ দৃশ্য, 
তৃতীয অঙ্কের চতুর্থ ও ষ্ঠ দৃশ্য, চতুর্থ মঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য প্রভৃতিব নাম 
করা যাইতে পাবে । এ দৃশ্যাগুল অম্পূর্ণ অবান্থব, শুতখাং বর্ভীনায়। 
কিন্তু এগুলিকে বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাঠা একখানি নাটক 
নয়, পরহ্থু তিনখানি--“সাজাহান” প্দার।” ও পলা” নাটক । এই 
তিনখানি নাটকই স্তরন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, 

রি কিন্তু উহাদের পরস্পারেব মধ্যে সম্বন্ধ এত ক্ষীণ 
ও দৃববর্তী যে উহাদের প্রতোকটিকে সম্পূর্ণ 

তন্ত্র নাটক বল! যাইতে পারে । উহা পরস্পরা.ক সাহাযা কর। 
দুরে থাক, একটি নাটকের অভিনয়কাজে জপর দুটি একেবারে চাপা! 
পড়িয়া যায়। একটিকে ত্যাগ করিলে, অন্য দুটির মধো কোনটিরই 
অজহানি হয় না। এইরূপে প্রাণা প্রতাপে”ও  মেহের-দৌলত- 
শক্তসিংহের অদ্ভুত প্রণয্মঘটিত একটি সম্পূর্ণ অবান্তর ও অনৈতিহাসিক 
কাহিনী জুড়িয় দিয়া! নাটকটির অধথা কলেবন বৃদ্ধি করা হইয়্াছে। 


দ্বিজেন্দলালের এতিহাঁসিক নাটক ২১৩ 


বাস্তবিক কোন চমকপ্রদ বা চিন্তরগুক ঘট” দিবার লোভে অবান্তর 
দৃশ্যের যোজনা এই সকল নাটকের অনেক স্থানেই দেখ! বায়। 
নাটকেব গানগুলি প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের পুর্বরচিত জনপ্রিষ সঙ্গাতসমূহ 
হইতে নির্বাচিত করিষা লওযা হইয়াছে এপং তন্মধ্যে কোন কোন 
গান এককপ কোর করিয়াই নাটকমধ্যে প্রবেশ করাইয! দেওয়া 
ভইযাছে এনং তাহ! করিবাব জন্য অতিরিক্ত দৃশ্য ব। দুশ্যাংশ পর্য্স্ত 
যোজনা কথা হঠযাচে। দুষ্টান্তন্নবপ সাজাহান নাটকের “আমার 
জণ্মভমি”গ গানটিব কগা উল্লেখ কব! যাইতে পাবে। কিন্তু উক্ত 
নাটকের “মামি সারা সকাল্টি বসে বসে? এই সাধব মালাটি 
গেঁথেছি” গ'নটি বহুকাল পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত কোন ঘটনা 
উপলক্ষো বচি 5 হইলেও নাটকেব সহিত ইহা বেমালুম মিশিলা গিয়াছে, 
হাঙার জগ্য পিশেষ চেম্টা করিতে হঘ নাই । 
আব একটি কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাব এঁতিহাপিক নাউকসমূহে 
সকল স্থানে এঁশিহাসি+ সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ আবশ্যক মনে কংবন 
না । বাণাপ্রতাপেব কথা পুর্বে বশিষাচি । আাবও ছুই একটি 
উদ্াহরস দেওয়া যাহতে পারে । “সাজাহান” নাটা,কৰ প্রথমেই দেখা 
যায--দাখাব মুখে ওরংজীবেব বিদ্রোহের সংবাদ শনিযা সাজাহান 
বলিতেছেন, “এরকম কখন ভাবিনি । অশ্যস্ত নই । তাই ঠিক ধারণ 
কোর্ডে পাছিন।”» অথচ ইতিহাসপাঠক-মাজ্জরেই জানেন সাজাহ।ন 
শিতাব প্রিয়তম পুত্র ভইয়াও সিংহাসন প্রাপ্তির পুর্বে তাহার পিতার 
বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ করিযাছিলেন এবং সিংহাসনপ্র।প্তিব পর 
তাহার ভ্রাতা শাহ রাঁষাৎকে অন্ধ করিয়া দিযাছিলেন ও অগ্ঠান্য বন্ধ 
রাজপুত্রকে বধ কবিযাছিলেন। “চন্দ্রটপ্ত” নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দকে 
ক্ষত্রি'রূপে ও চন্দ্রগুপ্তকে শুদ্র'রূপে চিত্রিত 
ঘিজেন্্লালের এতিহাসিক কবিয়াছেন এবং ক্ষত্রিযেব জাত্াভিমানকেই 
নাটকে এতিহাসিক 
রাড নিতি নন্দবংশ-ধবংসের প্রধান কারণ বলিয়া নিদেশ 
রর কবিয়াছেন। অথচ এঁতিহাসিকেবা বলেন যে, 
নন্দবংশীয়েরা শুদ্র ছিলেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপক্স উগ্রসেন 


২১৪ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মগধ ও তাহার ঢতুঃপার্থ্বস্থিত ক্ষত্রিয়বংশগুলিকে ধ্বংস করিয়া একচ্ছত্র 
সম্রাট হইযাডিলেন । আর কিংবদন্তি যাহাই বলুক, মৌধ্যবংশ নামে যে 
সে সময়ে একটি পরাতন ক্ষত্রিয-বংশ ছিল তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ 
আছে। চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই মৌধ্যবংশের সন্তান ছিলেন। যাহা 
হউক, নাটকে ইতিহাস বা এঁঠিতাসিক চরিত্রকে এভাবে পরিবতিত 
করা যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ দুষণীয় তাহা! বল| যাঁর না। নাটকের 
সৌষ্টব-সাধনের জন্য অনেক নাটাকারই এঁতিভ।সিক সতাকে নোয়াইয়। 
বাকাইয়া লন অথবা ইতিহাসকে অগ্রাহা করিয়া কিংবদন্তির উপর 
নির্ভর করেন। সে আধিকার তাহাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু 
তাই বলিয়। কোন দেশ প্রসিদ্ধ এদ্রিচাসিক চরিত্রের বা ঘটনার বিকৃতি 

করিবার অধিণার বোধ হধ কাহাবও নাই । 
বিশেষতঃ আমাদের দেশে পৌরাণিক-নাটক-লেখকদের এ বিষদ্বে 
খুবই সাবধান হওয়া উচি*, কারণ অনেক পৌবাণিক চক্র আজও 
পধ্যপ্ত হিন্দুব অসাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র _ কে 


বাটি 
ঘিজেশ্রলালের পৌরাণিক. কেহ হিন্দুর আর[ধা দেবতাব মধো খণ্য_ এপ 
নাটকে পৌরাণিক বি তি শি হাা ত টা 
চরিত্রের অন্গচিত বিঞৃতি রিনি রন টিটি রান, 


মর্মগীড়। অন্বভব করে । মহাবার লক্মমণকে হীন 
কাপুরুষরূপে অঙ্কিত করিয়া মাইকেল মধুসুদন হিন্দুদের নিকট কিন্বপ 
নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন তাহ সকলেই জানেন । স্ত্তরাং পৌরাণিক 
চিত্র অস্ষিত করিবার সময়ে নাট্যকারের বিশেষ সতর্কতা অব€স্বন করা 
উচিত। গিরিশচন্দ্র ও ক্মীরোদপ্রসাদ তাহ করিয়াছিলেন, কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক চরিত্রের মর্য্যাদা-রক্ষণে সকল সময়ে 
অবহিত ছিলেন না। পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচ্ছামত নুতন করিয়া 
গড়িতে গিয়া তিনি অনেক সময়ে গুচিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া 
ছিলেন। তিনি তাহার “্ভীত্ম” নাটকে কৌরব ও পাগুবকুলের 
জননী সত্যবতীর চরিত্রে যে কালিম! লেপন করিয়াছেন তাহা কোন 
হিন্দুই অনুমোদন করিতে পারে না। এই নাটকের নায়ক নরশ্রেষ্ঠ 
ভীক্ষকেও তিনি হীনস্তরে নামাইতে সন্কুচিত হন নাই। ভীম্মের 


দ্বিজেন্দ্রলালের পৌবধাণিক নাটক ২১৫ 


ত্যাগের কঠোরত্ব দেখাইবার জন্য ভিশি সেউ আজীবন মনেপ্রাণে 
্রশ্মচারা মহাপুরুষের এক শন্তুন প্রণয়কাহিণী রচনা করিয়াছেন এবং 
তাহারই আত্মশ্লাঘাত্সক প্ঈগত-উল্তির সাহায্যে তাহার এই আত্মত্যাগের 
মাহাতুযু প্রচার কয়াছেন * এইখানেই সেই মহাত্মার ছুর্গতির শেষ 
হয় নাই। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, তাহার অতিহান প্রচ্থিন্্বা 
শাল্ররাজের তানুচরেরা আসিয়া তাহাকে কুকুরবিড়ালের মত বাধিয়া 
(ফলিল এ”ং শান্রাজ সেই স্থুযোগে ভীহাকে পদাঘাত কিল! 
আর তিনি মিতশর্রির আধিকারা হইয়াও একটি তরবারির অভাবে 
তাঠ[দব ভ(স্ত শ্বিবাদে আত্মসমর্পণ করিলেন! পপাষাণী” নাটকের 
নারিণা আহল্যাদেবর চরিত্র অফ্কি5 করিতে গিয়। নাট্যকার আরও 
নিলে না খযা আপিয়াহেন। একটি দশ্যে টিনি স্বচ্ছন্নে দেখাইয়াচ্েেন, 
প্রাতঃম্মবণায়াদিগের মা গণা। খধিগৃহিনী অহলগদেনী নিজ ক্ষুধার্ত 
ব্রন্দদরত শিষ্টপাহকে নির্মমভাবে ভঙা। করিয়া তাহার জাবের অনুগমন 
করিতেছেন আমাদের দেশের আনঙ্কারিকেরা রামায়ণাদি গ্রচ্ছে বর্ণিত 
কাহিশীত্লিকে এশিদ্ধ রস” আখ্যা দিয়াছেন, কারণ এই সকল কাহিনী- 
পর্ণিত চরিত্রগুলির রসমুঠি আমাদের জনসাধারণের চিত্ত চিএস্থায়া 
ভাবে অধিকার বিঠা আছে । সে রসবিবোধা নৃতন কল্লীনা কিয়! 
ধাহাবা সেই মুক্তিগুন্িকে ভাজয়। 'দতে চান তাহারা কখনও সাধারণের 
আদ্ধা আখ্ষণ করিঠে পারেন না। পাশ্চাত্য আলক্কাবশাস্সবিদেরাও 
ঠিক এই কথা বলেন। বাস্তবিক সবসাধারণের ভক্তিভাজন বাক্তিগণের 
চরিত্রে অযথ|। কলঙ্কলেপন-__ক্ নীতি, কি" রুচি, কি সাহিত্য-_-কোন 
দিক্‌ হইতেই সমর্থন কব! যাষ না। 

গিরিশচন্দ্রেন অপাবহিত পরে যে সকন নাট্যকার াগাদের 
রঙ্গালয়ের সমৃদ্ধি বর্ধন কৰিয়া খ্যাতি তন্ত্রীন করেন তাহাদের কথ। 
আলোচনা করিলাম । কিন্তু ইহাদেব মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম করি 
নাই । তাহার কারণ) রবীন্দনাথকে ইহাদের 
সভিত ঠিক সমশ্রেণীভুক্ত বলা চলে না। 
পুর্বোন্ত নাট্যকারের! সাধারণ রঙ্গালয়ের শুন্য নাটক লিখিয়াছিলেন, 


নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 


২১৬ বাংলা নাটকের উদ্পঞ্চি ও ক্রমবিকাশ 


নাটকরচনাকালে জনসাধাবণের রুচি ও শিক্ষা-সংস্কারাদির দিকে 
তাখাদের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে বড় লক্ষ্য করেন নাই। 
তিনি জন্মিয়াছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দুইবৎসব পুরে 
এবং অল্প বয়সেই ঠিনি নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। স্থৃতবাং তাহার 
কতকগুলি নাউক ক্ষারোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্্লালের নাট/কাররূপে 
আবিভূতি হইবার পুর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে 
তাহার নাটক বেশী অভিনীত তয় নাই, কারণ তাহার অধিকাংশ 
* নাটকই 0109301-4101778 বা বৈঠকী-নাটকজাঠায। কাব্য ও মনস্তব্ব- 
বিশ্লেষণাদির দিক্‌ দিয়! দেখিলে সেগুলি যে অপূর্ব হইয়াছে তা 
অন্নাকাব করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার কবিতে হয় যে, 
তাহাদের প্রায় অধিকাংশই গেটের নাটকের গ্যায় “0৮1216 00 01)9 
0486101% তাহাদের শ্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করা অশিক্ষিত বা 
অর্ধশিক্ষিত সাধারণের পক্ষে এককপ অসাধ্য 

রবীন্্রশাখের নাটকের ঁ 
কজন রলিলেই হয় । টমসন সাহেব ঠিক বলিয়াছেন, 
1118 019117800-৮50110 18119  591)1016 
01 17599 2811197 (1) 051)7685101) 01 8০0০1১৮অর্থাৎ নাটকায় 
ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্য তাহার নাটকগুলি লেখা হয় নাই, পরম্থু সেগুলি 
তাহার ভাবের বাহন-স্বরূপঈ রচিত হইয়াছে । অথচ সকলেই জানেন, 
ক্রিয়াই হইতেছে নাটকের প্রাণ। কিন্তু রবান্দ্রনাথ ছিলেন গীতি- 
কাব্যের সম্রাট, বোধ হয় সেইজন্যই তাহার নাটকে ক্রিয়াংশ অপেক্ষা 
কাব্য ও ভাবের অংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । তাহার অনেকগুলি 
নাক বা নাটিক1 সম্পূর্ণ প্রতীক বা রূপক-জাতায়-_-সেগুলির নায়ক- 
নাধিকাকে সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ বল! চলে শা। ফলে 
এগুলি সাধারণের পক্ষে দুবোধা হইয়া দাড়ায়াছে । ইহাতে বুঝা! 
যাব যে, নাটক লিখিঝার সময়ে তিনি সাধারণ দর্শকগণের অথবা 
রঙ্গমঞ্চের ফথ। কখনও চিন্তা করেন নাই । তিনি নিজেই একস্থানে 
বলিয়াছেন, “নাট্যকারের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার 
নাটকের অভিনয় হয় ত হইতে পাক্কের না হয় ত অভিনয়ের পোড়। 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ২১৭ 


কপ।ল, আমাব কোনই ক্ষতি নাই |» ফলে তাহার প্প্রজাপতির 
শির্বন্ধে”্র নাট্যরূপ “চিরকুমার-সভা”র ন্যায় দুই একখান হাশ্যবস- 
ভূধিষ্ঠ সহজবোধ্য নাটক বাতাত আর কোন নাটক জনসাধারণের নিকট 
উপযুক্ত সমাদব লাভ কনে নাই। তাহার “রাজা-বাণী” কিছুদিনের 
জন্য সাধারণ রল্গালয়ে আভিনীত হইয়াছিল এবং পবে ইহা পবিবঠিত 
অ:কাবে “*পশী” নামে অভিনীত হইয়। কিয়তকাল জন প্রমত। লাভ 
কর্ধিাছিল। কিন্তু তাহাব “রাজধি”র নাট্যরূপ “বিসর্ভন৮” নাটকটি 
উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইলেও তাহা দ্বারা এক সম্প্রধায়ের 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সেকালের 
কতৃপিক্ষগণ তাহা আভিনয় করিতে সাহসী হন নাই । অবশ্থ শিক্ষিতদের 
ক্লাবে বা সখেন থিষ্টে।বে এসকল নাটক বনুবার দিশেষ প্রশংসার 
সহিত অভিনাত হহযাছে এবং এখনও হইয়া থাকে । যাহা হউক, 
রবান্দনাথের ডু একখানি উপন্যাস রজালয়ের নটাপাবগণক্তর্ক 
নাটকাকাবে পরিবঠিত ভইয়া সাফল্যেব সহিত অভিনীত হইথাছে। 
এই রূপে তাহার পৌঠাকুরাণীর হাট” এক সমযে “বসন্ত রাষ” নামে 
অহিনীত হইযা যথেষ্ট জনপিয়তা লাত করিয়াছিল। পরবে ১৩১৬ 
সাপে কবি স্বয়ং এই উপন্যাসে থে নাট্যরূপ দেন তাঠার নাম 
রাখেন “প্রায়শ্চিত্ত” | উনার বিশ বগুসর পবে তিনি এই নাটকেৰ 
আবও কিছু পারবতন করিয়| “পরিত্রাণ” নামে ইহা প্রকাশ কবেন। 
এই উভয নাটকেই মুল উপন্যাসটির আমুল পরিবত্ন করা হইখাছে 
এবং পুরাতন ইঠিহাসের কাহিনী হইলেও ইহাদের মধ্যে আধুনিক 
রাঞ্নৈতিক অবশ্থাব চিত্র স্পঙ্ট ফুটিয়া উঠিযাছে। 
ক্গীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পর যে সকল নাটাকার 
আমাদের রঙ্গালয়ে আবি৬ত হন তীাহাদেব মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগা 
টানার _-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগশচন্দ্ৰ 
ও চৌধুরী। ইহারা উভয়েই খ্যাতনামা নট 
০০০০০০০০১ ছিলেন, অধিকন্থু অপরেশচন্জ্র বনু বওসর 
'নাট্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ৃতরাং নাট্যালয়, অভিনেতা ও 


২১৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দর্শকগণ-সন্বন্ধে তাহাদের প্রচুর অভিজ্ঞনা ছিল। সেই কারণে 
সকল দিক্‌ বিবেচনা! করিয়। তাহারা নাটক লিখিতে পারিতেন। নাটক 
লিখিবার শক্তিও তাহাদেব বেশ ছিল। ফলে তাহাদের অনেক 
নাটকই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, বিশেষতঃ অপরেশচন্দ্রের 
“কর্ণাভ্ভুন” ও যোগেশচন্দ্রের “সী 5৮ যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া- 
ছিল সেরূপ জনপ্রিয়তা উদানীন্তন অল্প নাটকের ভাগ্যে ঘটিযাছে। 
এই নাটকদ্য়ের 'এরূপ সাফল্য দৃট়ভাবে প্রমাণ করিষাছিল যে, 
“আধুানকতা”র প্রবল আক্রমণ সত্তেও এদেশে পৌরাণিক নাটাকর 
প্রতিপত্তি অণুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাত। আাব ভক্তিনূলক নাটকেবও 
নপ্রিয়তা যে সমভাবে বর্তমান আছে তাহা প্রমাণ বখিয়।ছিল 
অপরেশচন্দের “চণ্ীদাস” নাটকের ও যোগেশচন্দ্ের “খিষুঃপ্িখা” 
নাটকের সাফল্য । এতিহাসিক ও সামাজিক শাউটক-বচনাতেও উপয় 
নাটাকার কৃ'তত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিছু ভাহাদ্রে সামাটিক 
নাটকগুলিব মধ্যে মনুরূপা! দেখী প্রভৃতির উপ্ন্যান হইতে বপান্তরিত 
নাটকগুলিই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । 

পৌবাণিক কাহিনীসমুহ হইতে উপাদান সংগ্রহ কব্য়া ষে বর্তমান 
কালেপযোগী সমস্তামুপক নাটক লেখা যাহতে পাবে যোগেশচন্দ্ের 
“সীহা” তাহার একটি উদ্াভবণ। একট নাটকে সাহার নির্বাসন- 
কাহিনী উপলক্ষ্য করিয। নাট্যকার সমাজধম' ও বাজধমের সহিত 
মানবধমের বিরোধের একটি উদ্ভ্রল চিত্র প্রদশন করিধাছেন এবং 
সেই সঙ্গে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। রামচন্দ্র 
একদিকে আদর্শ রাজা ও সমাজপতি, অন্যদিকে আদর্শ মানব। যিনি 
আদর্শ রাজা বা সমাজপতি তিনি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না-- 
তাহাকে প্রতিপদে রাজ্যের বা সমাজের আইনকানুন মানিয়া চলিতে 
ছন্স। প্রজার! যাহা চায়--সমাঁজ যাহা বলে- 
তিনি তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না- 
তাহার নিকট ০য় [)010011) ৩০ 1)91-- 
প্রজাদের কথা তিনি তগবদ্বাবা-জ্ঞানে পালন করিতে বাধ্য ৷ কিন্তু 


যোগ্েশচন্দের “সীতা” 
নাটকের আধুনিকত্ব 


যোগেশচন্দ্রের “সীতা”-নাটক ২১৯ 


ভুর্ভাগাক্রমে প্রজার। বাস্তবিক ভগবানের ন্যায় অভ্রান্ত নয়, তাহার 
প্রায়ই ভ্রান্ত ধারণার দ্বার পরিচালিত হয়। এরপু স্থলে প্রজানুরগ্রক 
রাজার হুয় বিপদ্‌, কারণ *্রাজধম পালন করিতে গিয়া তাহাঁকে 
অনেক সময়ে তাহার নিজের বিবেকবাণীরপ প্রকৃত ৮০৯ 1)61কে 
অগ্রাহ্হ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এপ মতিরিক্ত “নিয়মতান্রিক” 
এবং “প্রঙ্গানুব্জক”৮ রাজার ব্যক্তিগত জীবন ছুঃখময় ভিন্ন আর কিছু 
হনে পাবে না, বিশেষতঃ যখন বশিষ্টের ন্যায় একজন চিরাগত প্রথালন্ 
থোব রক্ষণশীল ধর্মাচার্ধা তাভাব প্রাধান উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত 
থাকেন। তীহাকে পদে পদে রাজধমেব নামে প্রাণহীন সামাহিক 
প্রথ। ও প্রজাদের যুক্তিহীন শাবদারের যুপকা্ঠে মাত্মবলি দিতে হুথ। 
ফলো *চিবেভ রামচন্দ্রকে তাহার অধ-আ পা! প্রেমময়ী সাহাকে নর্ততনে 
পাঠাতে হইল। প্রকুতিছুহতা মাতা রাজপ্রাসাদর কৃত্রিম ব্ষ্েন 
হতে তাড়ি শা হইয়া মানপধমের প্রগীক মহাকবি বালির হাপাবণে 
আশ্রথ গ্রঠশ করিলেন এদিকে সাচাহারা রামচন্ছ্র তাহার অবহন্বিত 
রাজধা,মর পণে আরও অগ্রসব হগযা। “প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ভ্তি 
সকল অমজশের নিদান” এই পিধান অনুসারে সভাব্রহ শহ্কুকণে 
সমাজ'দ্রাহিহার শপরাধে হত্যা করলেন! কিন্তু শন্দুক মরিবার সমথে 
রা»চন্দ্রকে বলিয়া গেল যে, তিনি বে ধর্ম সঠ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন 
তাহ! প্রকৃত সত্য নয়--“সতা নয়, সত্যের কঙ্কাল তুমি কি 
পুজা ।” ইহার পর অশ্বমেধযজ্ঞ--শাভাতে প্রকৃতির প্রতীক সীগার 
স্থানে কৃত্রিম স্বর্ণনীত। বসাইবার ব্যবস্থা! হইল । ঠিক সেই লঃথে 
সীতাপত্র লব বন হইতে ছুটিয়া আসিয়। প্রাণহীন কৃত্রিম প্রতিমা, 
পুজক রামচন্দ্রের মম্থলে আঘাত দিধা নিপীড়িত সত্যের স্বরূপ প্রকাশ 
কবিষা দ্িল। ব্যথিত স্বরে রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 


“ক্ষুদ্রসত্য রক্ষা-হেতু বুঝি হায়-_মহাসত্যে দিছি জলাগ্তলি ! 
কে বলিবে- শাস্ত্রের বচন সতা--কিংবা সত্য মমেরি কাহিনী ?” 


তখনই কবি বাল্মীকি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 


২২০ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


“বৎস, মমেরি কাহিনী । 
মর্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়! 
এ 
সেই সভ্য, অন্য সত্য নাই 1৮ 


তখন রামচন্দ্র সেই সনোর মর্যাদা রক্ষার জন্য বন হইতে সাতাকে 
ফিরাই”। আনিলেন। কিন্তু শাস্্ব্ষক বশিষ্ঠ বাদী হইলেন-_তিনি 
শন্পস বা আইনের মধাদা রক্ষা জন্য ধাতাকে “শপথ” অথাৎ নিজ 
চরিত্রের শি্ষলঙ্কতা-সন্বন্ধে রীতিমত “আযাফিডেবিট* করিতে বলিলেন ! 
ফলে প্রকৃতির কন্টা সাতা হৃদয়ের সচ্যের উপবে মুখের সত্যকে 
স্থান দেওয়া অপেক্ষা জননী পকৃতিব জ্রোড়ে ফিরিরা যাওয়াই শ্রেয় 
মনে কপিলেন। 

এ সমস্তা চিরন্তন সমস্য।--এ “উ্রাজেডি”ও দেণকাল-নিধিশেষে 
আপ্হমানকাল হইতে অভিনীত ভইয়া আসিতেছে | রামচন্দ্র মত 
আমাদের সকলেরই মধ্যে ছুটি করিঘা মান্নষধ আচে । গাহাদেব মাধ 
একজন বাহিরের ব্যাপারেব সহিত জড়ীভৃত থাকে-দাগিবের 
লোকেদের সহিত লেন-দেন করে-মাব অপর মানুষটি তাই দেখে 
এবং তাহ।র সহচরেন্ধ সকল কাজের সমাণোচনা করে। যতধিন উঠধের 

মধ্যে মিল থাকে ততদিন বেশ কাটিয়া যার, 
মানবজীবনের চিত্ত. কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিলেই ব্যাপারটি 
সমস্যাসমূহ ব পৌরাণিক | 

কাহিনীর ভিত্তি বিশেষ জটিল হইয়। পড়ে এবং ক্রমশঃ সে দ্বন্দ 

পাকিয়া উঠিলে একটা ট্র্যাজেডির সুরপাত ক্য। 
আমাদের ক্ষুত্র জীবনে এক্সপ ট্র্যাজেড়ি অহরহঃ ঘটিতেছে, তাহ! লহয়া 
ভাবশ্য নাটক লেখা চলে না। কিন্তু নায়ক যদি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
হন এবং যে ঘটনা উপলক্ষে দ্বন্দ তাহা! যদি একটি বৃহৎ ব্যাপার হয় 
তাহা হইলে তাহা হয় একটি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডির বিষয়বন্ত্র । “সীতার 
বনবাপ” এউ জাতীয় ট্র্যাজেডি । আমাদের পুরাণকারগণ এইরূপ 
বহু কাহিনীর সাহায্যে এই সকল চিরস্তন তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহাদের বর্ণনার গুণে এই সকল কাহিনী আমাদের দেশের আবাল- 


রলজালয়ে গপন্যাসিকদের দান ২২২ 


বুদ্ধবশিতার হৃদয় অধিকার করিয়া ভাছে। আমাদেব “আধুনিক” 
নাট্যকারগণ এই সকল জনপ্রিয় কাহিনীকে ০০101 08960” 
“বে-রেওয়াজ” প্রভৃতি বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যদি যোগেশচন্দ্রের 
দৃষ্টান্ত গনুসরণ করেন, তাহা হইলে শামাদের জাতীয় নাটকের বার্থ 
শ্বীবৃদ্ধি সাধন করিতে পাবিবেন। | 

আমাদের উপন্যাসকারগণের--বিশেষন  বঙ্কিমচান্দ্ের--নিকট 
আমাদের রঙ্গালয়ের খণের কথ|। পর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ভাল 
নাটাকর অভাববশতঃ শর্থসঙ্কট উপশ্থিত হইলে আমাদের রঙ্গালয়ের 
কৃপিক্ষগণ অনেক সময়ে বাঙ্ধমের উপন্যাসের সাহায্যে উদ্ধার 
পাইয়াছেন। ফলে একে একে বঙ্কিমের প্রা 
সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পর্রবতিত হইয়। 
রঙগালধে স্তুখ্যাতির সহিত মভিনীত হষয়াছে 
এবং এখনও হইয়া থাকে । বম়েশচন্দেব “বঙগবিজেতা” “জীবন 
প্রভাত” প্রভৃতি উপন্যাস এক সময়ে রঙ্গালয়কে যথেক্ট সাহাব্য 
করিহাছিল |  রবান্দ্রসাথেব “বৌঠাকুরাণীর হাটের কণা পুর্বে 
বলিধাচি। ইদানীং তাহার “গোরা” প্রভৃতি আরও দ্বই একটি 
উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিবার চেঞ্টা করা হইয়াছে । এই সকল উপন্যাস 
ভিন্ন, মধুসুদনের “মেঘনাদ-বধ” ও ঠতিলোকমা-সম্ভব্” এবং হেমচন্দ্রের 
“বৃত্রসংহীরে”র ন্যায় কতিপয় কাব্যগ্রস্থও মাটকাকারে পরিবততিত 
হইয়া বুঙ্গালবের সম্দ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে । ইদানীশ্মনকালে যে সকল 
উপন্যাসকারের গ্রন্থ নাটটাক্ত হইয়া রঙ্গালয়ে স্থান লাভ করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে শরণুচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস এবং অন্বরূপ। দেবীর 
ও নিরুপমা দেবীর করেকখানি উপন্যাস দর্শকগণের নিকট প্রচুর 
পরিমাণে প্রশংসা অর্জন করিয়াছে । অন্যান্য উপন্যাসেরও দুই এক- 
থাঁনির নাট্যরূপ মন্দ সমাদর লাভ করে নাই। 

অপব্শচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্রের কিছু পুর্বে বা সমকালে, অধুন। 
পরলোকগত যে সকল নাট্যকার অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন রায়, মনোমোহুন 


রঙ্ষালয়ে কবি ও 
ওউপন্যাসিকদের দান 


২২২ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


গোম্বানী, অমরেক্্র দত্ত, দাশরথি মুখোপাধ্যায় মনোজমোহন বস্থু, বরদ। 
দাশগুপ্ত, তূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত 
বস্থরায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদেখ মধ্যে অমরেন্্র দত্ত ও মনোমোহন 
গোস্বামা ব্াতীত আর কেহই অভিনেতা বা নাট্যাধাক্ষরূপে সাধারণ 
বঙ্গালযের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু ইহার! প্রায় সকলেই 
ন্মশপুণ নাট্যকার ছিলেন। ইহাঁদেব কচি অনেকগুলি শাক যথার্থ ই 
প্রশংসাব যোগ্য এব” সেগুলি নিজ গুণেই সমাদৃত হইয়াছিল । 
বরদা দাশগুপ্তেব “মিশবকুমাবা”ব হ্যায়, ইহাদের রচিত কযেকখানি 
নাটকের অভিনয় আজও পধ্যস্ত বহু দর্শককে আধষণ করিয়া থাকে । 
প্রকৃত নাটকাষ গুণ যে উহাদের এই জন্প্রিষতাৰ কাবণ হাহাতে 
সন্দেহ নাহ । খিল্ত এই সমফে লিখি 5 কষেক- 
খানি *দেশপ্রেমাত্মাক” নাটণকর সমাদাবণ কাৰণ 
খুঁজতে গেলে দেখা যাইবে যে, কত, রা 
উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য ভিন্ন সেগুলিধ জনপ্রিষতার অন্য কোন ভিি ন 

দশিরোদপ্রগাদের প্রহাপআদিত্য, গিবিশচন্দেব সিবাজ্দ্দৌলা, 
লালেব বাণাপ্রতাপ প্রভু।ত নাক দেশাত্মবোধেবক যে ধবল 
তবঙ্জ সৃষি কবিযাছিল, এই নাটকগুলি ভাভাব5 সাশয্যে শাআপ্রকাশ 
করিয়াছিল । এই সকল নাটকের লেখকগণ তাহাদের নিজস্ব প্রতিভার 
অভাব এ সকল শক্তিশালী নাট্যকারেব অন্নকবণের দ্বাণা পুব্ণ কবিতে 
চেষ্টা করিযাছিলেন। কন্কু অনুকৃতিমাট 
সাধারণত বিকৃতিে পরিণহ হয--এক্ষেভ্রেও 
তাহা হুইয়াছিল। এই সকল লেখক উক্ত জন- 
প্রিয় নাট্যকারগণের দেশপ্রেমমুলক নাটঞ্সমুহ হইতে “৬ম।ট” দৃশ্য গুলি 
বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে অধিকতর জমাট করিবার উদ্দেশ্যে রঙের 
উপর রড চডাইয়াছিলেন এবং সে কার্য করিবার সময়ে সস্তাব্াতা, 
স্বাভাবিকত। ব৷ সঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। আবশ্বাক বিবেচনা করেন 
নাই। একট! খুনের স্থানে তাহার! পাঁচট! খুন করিয়াছিলেন, একটা! 


কতিপয় জনপ্তি 
মাট্যকার 


কতিপয় নাটকের 
জনপ্রিয়তার কারণ 


দেশপ্রেমমুলক নাটকের 
বিকৃতি 


দেশপ্রেম আক নাটকেব বিকৃতি ২২৩ 


গোলা৭ স্থানে দশটা গোণ। ছুভিযা'ছিলেন, একটা গৃহাহেব পবিবহে 
দাবানল সি কবিধাছিলেন! ঘোর জপ্ঘটময় পরিস্থিতি, আসম্তবরূপে 
বিপছুদ্ধাব এবং মব্রতত্র ভক্কার ও আস্ফালনসহ জালামযী বক্তৃতা এই 
সকল নাটকে প্রধান সম্পদ) বস্থৃতঃ এই নাঁটকগ্চলি কমেকটি 
উত্তেজক ও বোগাঞ্চকব দৃশ্যে সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং সেই 
সকণা দৃশ্যে মধ্যে নাটকাষ যোগসূত্র খুঁজিযা বাহিব কণা সহজ্সাধ্য 
নতে । মধ্যে মধ্য বৈচিথ্যেব অন্ুবোধে বা দর্শকগাণেব মনোব্জীনার্থ 
হাণান্তব হান্যবস ৪ সঙ্গাত প্রত্ষ্টি ববিযা দেওধাঁতে দৃশ্যগুলিকে আরও 
*গাঁভাবিক বলিযা পাধ হুষ। 

তরশ্য বঙ্গালযে লম্ফষঝন্ছম তর্ভন-গর্জীন শাস্ফালন চিবকাপই এক 
এরণীধ দর্শকে আনন্দদান করিব থাকে কারণ সেগুলিকে তাভারা 
০৮ নীযোক অশিব্যক্তি বলিযা মান কবেতাহাব অভাব ঘটি! 
তাঠাদের শিকিট সমস্ত নাটক বা তাাৰ আভিনয নিস্বেজ “নওশীব 
বাঁযা লোখ হয়। শব পুর্বে শিশ্গিত অপেক্ষা অশিক্ষিত দর্শগণই 
এ সকল দৃশ্বা বেশী ডপঙোগ কবিঠ, কিন্তু এখন খাজনৈঠিক গবম- 
না ঠিশাশব ফনে শিক্ষিতদেবঞ না সেগ্ধনেখ আদব ষথেষ্ট পাঁচিহ। 
টিখাডে। বঙ্গালয়েব অধ্যক্ষগণও শ্রবিতা বুঝিবা এই জাতী নাটক 
পড়ব পবিসাণে আামদাশী করিঘাঁছেন। বিন্ছ দেশ স্বাধীন হইবার 
পর্বে সক- ধথা সোজাম্ুজ বশিবাৰ উপায ছিল না, সুঁতবাং অনেক 
স্ঠ'না ইসারা-ই'জত ও ছদ্মবেশে আশ্রষ গ্রহণ করা হষইযাছে এবং 
তাহাব ফলে “উদার পিপি বুধোব ঘ'ডে” পড়িয়া নাটক গুলিকে আবও 
অস্বাভাবিক কখয! গলিযাঙে। যেখানে শিল্পাব স্বাধানতা নাই, 
সেখানে অবশ্য এপ বিডম্বনা ঘটা আশ্চধ্যের বিষষ নয। কিন্তু 
তাত বলিয়। শিল্পাৰব অসংযমাদি দোষ আনুমোদন কর যাষ না। 
আমাদের মনে রাখা উচিত-_কথাষ কথায় আস্ফালন তেজবীর্্ের 
পরিচায়ক নয়ু-যিনি প্রকৃত বার তিনি ধীর হইয়া খাকেন-- যাঞ্রা- 
দলের কংস ঝা ভীমেব মত তর্জর্ন-গর্জন ক্র] তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। 
নিজ জীবনী-শক্তি উদ্বন্ধ কবিবাব জন্য যে জাতি এরূপ অস্বাভাবিক 


২২৪ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উত্তেজনা-স্থট্টির প্রয়োজন অনুশ্ব করে, সে জাতি ানজ স্নায়বিক 
দুবলতারই পরিচয় দেয়। 

আমাদের “নাট্যাভিনয়৮ আইনের উতিহাস আলোচনা কৰিলে 
মর! দেখিতে পাই যে, সেকালের এইবূপ দুই একজন নাট্যকাবের 
অসংযম ও কুরুচিই এই আইন গ্রণয়নের মুলকারণ ছিল। প্রথমে 
কেবল তাহাদিগকে দমন করিবার ভন্য কতৃপক্ষের এই খড়গটি 
আমাদের রজালয়ের মস্তকোপবি ঝুলাইযা দেন, কিন্তু পবে ইহার ফল 
হুইয়ািল স্মদুরব্যাপী । আইনটি ঠিকভাবে পালিত ভউতেছে কিনা তাহা 
দেখিবার জন্য ভাব দ্বেওয়। হয় পুলিশের উপর । কিন্ত বন্ড নাটকীয় 
ঘটন।র সহিত লিপ্ত থাকিলেও, পুলিশকে নাট্যসাহিহোব বিশেষজ্ঞ 
সমালোচক বলা চলে না। স্ৃহবাং তাহাদের হাতে পড়িধা সাহিত্য বা 
রসে দিক্‌ দিয়া নাটকেব খিশেষ উন্নতির সম্তাবনা ছিল সা । বস্তুতঃ 
পুলিশের পুর্বকর্তারা কেবল দ্েখিতেন__নাটকখানিতে কোন বাজ- 
ড্রোহিতার গন্ধ বা সাম্প্রদায়িক আপতির কারণ আটে কিনা, এবং 
তদন্ুসারে তাহার! কাচি চালাইভেন। দ্রর্ভাগ্প্রণমে এই কাজটা নেক 
সময়ে এমন বেপরোরা ভাবে কপ ভইত যে, 
নাটকের রস বা সঙ্গঠি রক্ষা করা দুরা5 হইয়া 
পড়িত। সময়ে সময়ে অতি নিরাহ শব্দেরও 
তাহাদের হস্তে নিস্তার থাকিত না। আমার মনে আছে, “প্রতাপ- 
আদিত্য” নাটকে স্থানবিশেষে “যা” “জন্মভাশিশ প্রভৃতি কশিপয় 
“ভয়ঙ্কর” বলিয়া বিবেচিত শব্দ ছাড়া ফিগিজী” শব্দ লইয়া ঘোর 
আপত্তি উঠিয়াছিল। এই শব্দটা নাটকের অন্যতম চরিত্র ণরডা'র 
বিশেষণন্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল, কারণ রডা৷ ছিল পতুণগীজ এবং 
সে সময়ে এদেশে পতুণীজ্র৷ “ফিরিজী” নামেই পরিচিত ছিল । 
এখন এই শব্দটি অবশ্বা আসল ও দোঞআশলা সকল প্রকার 
ইউরোপীয় জাতির প্রতিই নিধিশেষে প্রযুক্ত হয়া থাকে, কিন্তু 
খোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্যের সময়ে বাংলা দেশে পত্তুগীজ 
ভিন্ন ইংরেজ গভূতি অন্য ইউরোপীয় জাতির নাম-গন্ধও ছিল না। 


"নাট্যাভিনয* আইন 
ও তাহাঁব প্রতিক্রিষা 


নখট্যান্ডিনয়-আইন ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২২৫ 


কিন্তু তাহ! হইলে কি হয পুলিশের নাউটক-বিচারক মহাশয় এই 
শকটার মধ্যে ইংরেছের গন্ধ পাইলেন এবং অভিনযকালে উহা 
উচ্চারণ কণ্রনে নিষেধ করিয়া! দিলেন ! নাটোলিখিত রডার চরিত্র 
বীরচরিত্র, তাহার দ্বাব! ফিরিঙ্গী নামে কলঙ্ক পড়িবার কোন সম্ভাবনা 
ছিল না, তৎসন্বেও এই আদেশ দেওয়াতে বোধ হয় যে, সে সময়ে 
দেশের অবস্থা বুঝিয়া কতৃপিক্ষদের চিন্ত একটু বেণী সন্দেহাকুল 
হইয়া পড়িয়াছিঞ।। পক্ষান্তরে যখন *চন্দ্রশেখর” উপন্থাম নাটকাকারে 
পরিবতিত ভইয়া প্রথম অভিনীত হয়, তখন লরেম্ন ফস্টর নিজ 
ভ্রাতি-কুল-স্বভাব সম্পূর্ণ বঙ্গাঘ রাখিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল । 
সে দুরুন্বপ্রকৃতির ইংরেক্ত বা স্কচ হস্টলেও কেহ হখন তাহার 
সম্মন্ধে পোন আপ্ভি করে নাই । কিন্তু কয়েক বসব পরে সহসা 
কতৃপর্গদব মধ্যে কাভার্ড মনে হউল, উক্ত চরিদেব অভিনয় দ্বারা 
সমগ্র উত্রেতজ্ঞাতির মানহাঁন করা তইয়াচে। অমনই আদেশ 
হইল, “এ সাহেবের ইংরেজী নাষ বদলাইয়। অন্য কোন ইউরোপীয় 
নাম দাও 1৮” আদেশ পালিত হইতে অবশ্য বিলম্ব হইল না। কিল 
এইরূপে হন্য ইউরোপীয় জাতির ব্যয়ে ইংরেজ জাতিন মানসক্ষা 
বরিতে টিয়া সমস্ত গল্পের যে সঙ্গতি নস্ট ভুইয়া গেল ছে দিকে 
কেহ লক্ষা করিল নাঁ। দর্শকেরা আপনি করিল না, কারণ নাম 
“দলাউলেও তাভার। তাহাদের পরিচিত লরেন্ন ফস্টরের রূপের কোন 
পার্থক্য দেখিছে পাইল না। যাহা হউক, এখন শ্াামর! স্বাধীন 
ভইঈফাঁছি। অত এন আশা করা যায়, এখন হইতে এই আইনটির এরূপ 
ভাবে হার অপবাবহার হইবে না। কিন্তু নাট্যসাহিত্যে কুরুচি ও 
সাম্প্রদাফিকতাদি দোষ নিবারণের জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়ত। 
যে এখনও আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
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অফ্টম অধ্যায় 
বর্তমান-যুগের নাটক ও ইহার উন্নতির উপায় 


গিরিশচন্দ্রের পর আমাদের নাটক কিরূপভাবে অগ্রসর হইয়াছে 
তাহা দেখিলাম। এক্ষণে আমাদের নাট্যজগতে এক নূতন পর্যায় 
আর্ত হইয়াছে । এই পর্যায়ের আবিগাবের 
কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহার মূলে কতকগুলি 
বিপ্লবকর ঘটন। দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্থতরাং নবপনায়ের 
নাটকগুলির স্বরূপ বুঝিতে হইলে অগ্রে সেই সকল ঘটনার আলো চন৷ 
করা আবশ্যক । অতএব আমি প্রথমে সেই সকল টন! বিবৃত 
করিতে চেষ্ট! করিব । 
এই ঘটনাঁগুলির মধো সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
দৃশ্যপট ও রজমঞ্চের ক্রমিক পরিবর্তন । আমাদের রঙ্গনর্চে যখন 
দৃশ্বপট প্রথম প্রবতিত হুয় তখন কেবল “গুটান” দৃশ্যপট বাবহ্ৃত 
হইত, অর্থাৎ দৃশ্যপটগুলি গুটান থাকিত এবং 
মঞ্চ ও দৃশ্যপটের নানা হা 
পরিবর্তন এবং নাটক ও  প্রয়োজনমত তাহ ফেল হইত ও 'টাইয়। 
নকলা টির. তোলা হইত। ইহার পরে “ঠেলা” দৃ'পট 
প্রবতিত হয়, অর্থাৎ কাঠের ফেমে আও দৃশ্য- 
পটগুলি রঙ্গমঞ্চের দুই পার্খ হইতে ঠেলিয়। দেওয়া হইত। ইহার 
পর “৯৪৮ ৫৫7৮ অর্থাৎ পৃথক আনবাবপত্রাদি দারা সক্জিত 
গৃহাদির দৃশ্য প্রবতিত হয়। কিন্তু কোন নৃতনপ্রকার দৃশ্যপ-টর 
আঁবি9ভাবের সহিত প্রাচীনতর দৃশ্যপটগুলির তিরোভাব ঘটে নাই। 
ফলে এই তিন প্রকারের-দৃশ্যপটই এখনও পর্যন্ত আবশ্য কমত ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। কিস্কু পুথক্‌ আসবাবপত্রা দিযুক্ত দৃশ্বাপটের প্রবর্তনের 
সহিত অভিনয়ের ধারা একেবারে বদলাইয়। গিয়াছে । পূর্বে প্রায় 
সকল অভিনেতাকে দাড়াইয়া অভিনয় করিতে হইত। ইউরোপেও 


নাট্যজগতে নবপধ্যায় আরম্ভ 


রঙ্গালয়ের ক্রমিক পরিবর্না ২২৭ 


পুর্বে এই প্রথা ছিল। সেক্সপিয়ার, মলেয়ার, এমন কি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে শেরিডাঁনের সময় পণ্যন্ত ওদেশের রঙগমধ্: 
অনেকটা আমাদের যাত্রার আসরের মত ছিল। স্থতরাং ওখানেও 
অভিনেতাদিগকে দীঁড়াইয়। জভিনয় করিতে হইত । নিতান্ত আবশ্যক 
হইলে কোন কোন দৃশ্যে ছুই একখানা চেয়ার বা আসন দেওয়। 
হইত। কিন্তু বর্তমীন কালে এইরূপ “সড্জিত” দৃশ্যপট প্রবতিত 
হওয়াতে অভিনেতারা অবস্থানুসারে বসিয়া, দাডাইয়া বা শুইয়া 
অভিনয় করিতে পারেন। ফলে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা ঘথেষ্ট 
পরিমাণে বু্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর আবার যখন ঘূর্ণনীয় মঞ্চ 
(04,117 ১৪৫৭) প্রবতিত হইল তখন দৃশ্যপট-পরিবর্তনের সহিত 
অভিনেতাদের স্বান-ত্যাগেব ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আর 
রহিল নাঁ_অভিনয় করিতে করিতেই তাহারা অপসারিত হইতে 
লাগিলেন। ফলে নাট্যকাবেরাঁও ঠীহাদেৰ নাটক তদন্সারে লিখিতে 
আরম্ত করিলেন। 
দ্বিতীয় ঘটন। - রঙ্গমঞ্জে তাড়িতালোকেব প্রবতন ও নাঁনা- 
কাঁদো তাহার নিয়োগ । এই নৃতন আলোক-প্রবর্তনের ফলে রজ- 
মঞ্চে কেবল আলোকের ইজ্দ্বল। বৃদ্ধি পায় নাই, পবন্থু ইচ্ছামত 
চাঁলোক-শিযন্ত্রণ এবং আবশ্যকমত বিবিধ 
তাড়িভানোকেব প্রবণ এ 
এবং অভিনযঞ্তা ও. বর্ণের আলোক-ব্যবহারের স্থৃবিধা হইয়াছে । 
78 সেকাঁনে রঙ্গমর্গে প্রথমে বাতির আলোক 
ববহৃত হইত। পে গাসের আলোক 
তাহার স্থান অধিকার করে। এ্রখনও মফস্বলের যে সকল 
স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক পাইবার উপায় নাই, সেই সকল 
স্থানে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়া থাকে । কিন্তু কলিকাতা শভৃতি 
যে সকল নগরে তাড়িতালোক অনায়াসলভ্য, সে সকল স্থানে 
এই আলোক রঙ্গমঞ্চে এক নুতন যুগ প্রবতন করিয়াছে। এই 
আলোক সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সেইজন্য এখন রজমঞ্চে 
সকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাল দেখান চলে, কোন বিশেষ দৃশ্য বা কোন 


২২৮ বাংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


অভিনেতার ভাবভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ফ্টাইয়া তোলা যাইতে পারে ও 
দৃশ্যের আকণ্মিক পরিবতর্ন সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। তত্তিম্ 
নানা বর্ণের আলোক ব্যবহার করিয়া এবং স্বেচ্ছামত তাহার 
উজ্দ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া দৃশ্যের ও পরিচ্ছদীদির সৌন্দর্য, থে 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যাঁয়। এই সঙ্গে অভিনেতাদের বূপ- 
সজ্জার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়ীতে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা 
পৃব্ণপেক্ষা অনেক পরিমাণে বধিত হইয়াছে । পুর্বে ক্ষীণাঁলোকে 
আলোকিত রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের সাত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের 
সুক্ষম ভাঁবব্যঞ্জনাসমূহ রঙ্গমঞ্চ হইতে কিছুদুরে উপবিষ্ট দর্শকগণের 
দৃষ্টিগোচর হইত না, সুতরাং বাচিক অভিনয়ের দ্বারা তাহার 
অভাব পুরণ করিয়া লইতে হইত। নাট্যকাবকেও সেইজন্য 
ভাবোচ্ছাসময় ন্থদীর্ঘ বক্তৃতাবলী দ্বারা নাটককে ভারাক্রান্ত 
করিতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের গভীর ভাবসমূহ বাক্য অপেক্ষা 
সান্বীক অভিনয়ের ছারা প্রকাঁশ করাই আঁধকতব স্বাশাবিক- 
এপ স্থলে বাগাড়ম্বর যত কম করা যায় ততই ভাল । অবস্থা" 
বিশেষে একটি ক্ষুদ্র “চাহনি” বা সামাশ্য অঙ্গ৬ঙলির দ্বাব। যে 
মমস্পর্শী ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে তাঁহ। উকুষ্ট বাক্যবিষ্ঞাসের 
দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। কর্ণ বাহ! শুনে তাহা অপেছগা চক্ষু 
যাহ! দেখে তাহ দর্শকগণের হৃদয় অধিকতর বিচলিত করে । এই 
জন্যই বাঁচিক অপেক্ষা আঙ্গিক ও সাত্বক অভিনয় অবস্থাবিশেষে 
অধিকতর প্রাণস্পশী হয়। বৈছ্যতিক আলোক ও উগ্ততর 
রূপসজ্ভার সাহায্যে এখন এই আগিক ও সান্তিক অভিনয় 
দেখাইবার যথেষ্ট স্থযোগ পাওয়া গিয়াছে । রঙলমঞ্জেব বতমান 
অভিনেতাদের মধ্যে অনেকে এই স্থবযোগের সদ্ববহাঁর করিয়া 
যথেষ্ট শ্ুধশ লাভ করিয়াছেন এবং আমাদের অভিনয় * থারও 
অনেক উন্নতি হইয়াছে । আমাদের বতমান নাট্যকারগণও তাহাদের 
নাটকে যতদুর সম্ভব বাক্যচ্ছটা সংযত করিয়া আভনেতাদিগকে 
সাত্বিক ও আঁজিক অভিনয় কৰ্জিবার অবসর দিতেছেন। 


থিয়েটারের সহিত সিনেমার প্রতিযোগিতা ২২৯ 


আমাদের রঙজগতের আর একটি বিপ্লবজনক ঘটনা-_সিনেমার 
আগমন । শামাঁদের এখানে নির্বাক চিত্রের আবির্ভীব হয় পঁ়তাল্লিশ 
বওসর পূর্বে । কিন্তু সবাক্‌ চিত্রের বয়স এখনও 

সিনেমার আগমন ও. কুড়িবগুসর পূর্ণ হয় নাই । ইহার মধ্যেই ইহা 

থিয়েটারের সহিত 

প্রতিযোগিত। আমাদের অভিনয় ও নাটকের উপর কিরূপ 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা 

সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি । বঙ্গদেশে প্রথম সিনেমা-চ্ত্রি দেখান 
ফ্রেমিং (17171711112) সাহেব । ১৯০২ সনে তিনি একটি ক্ষু্র 
(মাত্র ৪০০ ফুট দীর্ঘ) নিব্ণক্‌ চিত্র আনিয়া এখানে প্রদর্শন 
করেন, কিন্থ পর ব্সর তিনি অর্থাভাববশতঃ তাহার ব্যবসায় মদন 
(১181,)1) কোম্পানির নিকট বিঞ্য় করিতে বাধ্য হন। পরে 
১৯২৮ বা ১৯৯ সনে এই মদন কোম্পানিই প্রথম সবাক্‌ চিত্র 
আমদানী করেন। সুতরাং নিবাক্‌ ও সবাক উভরবিধ চিত্র-প্রচলনের 
জন্যই মদন কোম্পানির নিকট এদেশ অনেকটা! খণী' যাহ! হউক, 
নিবণক্‌ চিত্র যখন প্রথম এদেশে আসে তখন তাহার গ্রভিনয় দেখিয়া 
কোন কোঁন অভিনেতা নিজ অভিনয়ের ধার! কিয়ঙ্পরিমাণে 
পরিবতিত করিয়া লইলেও নাট্যকারগণের উপর তাহার কোন 'এভাঁব 
অনুভূত হয় নাই, কারণ তখন গিরিশচন্দাদির ধুগ চলিতেছিল এবং 
সিনেমা-গৃহও এখনকার মত থিয়েটারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া 
দাড়ায় নাই। কিন্তু সবাক চিত্র আগমনের পর হইতে থিয়েটারের 
সহিত সিনেমার প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ অত্ন্ত প্রবল হইয়া উঠে 
এবং সেজন্য প্রথমে থিয়েটারগুলিকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
বিশেষতঃ সে সময়ে আমাদের পুতিন শ্রেষ্ট নাট্যকারগণ অস্তহিত 
হওয়ীতে সকল থিয়েটারই ভাল নাটকের অভাবে অত্যন্ত বিপদাপন্ন 
হইয়। পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির 
যাহা করা উচিত থিয়েটারের কতৃপক্ষ তাহাই করিয়াছিলেন 
ভীহারা যতদূর সম্ভব শত্রুর অন্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিতে প্ররুত্ত হইয়া- 
ছিলেন অর্থাৎ যে সকল গুণে সিনেমা এরূপ জনপ্রিয়তা লাভ 


২৩৪ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


করিয়াছিল তাহারা যথাসাধ্য সেই সকল গুণ অর্জনে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। 

সিনেমার এই সকল গুণের মধ্যে প্রথম ছিল-_প্রবেশ-মুল্যের 
স্রলভতা। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে এটা 
একটা বড় কথা। দর্শনী লইয়া অভিনয় 
দেখানর প্রথা আমাদের দেশে কখনই ছিল 
না-_এটা! আমরা সাহেবদের নিকট শিখিয়াছি। 
এখানে কি অবস্থায় মুল্য লইয়া অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা হয় 
তাহা পুর্বে বলিয়াছি। যখন বাগবাজারের দল প্রবেশ-মূল্য লইয়া 
থিয়েটার দেখাইবাব ব্যবস্থা করেন, তখন তাহাদের লাভ করিবার 
উদ্দেশ্য ছিল না-_তীাহারা কেবল থিয়েটারের ব্যয়-নিবণহার্থ এই 
পশ্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাহারা আনুমানিক 
আয়ব্যয় অনুসারে প্রবেশ-মুল্যের পরিমীণ নিধ্ণারণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দর্শকসংখ্যার বুদ্ধির সঙ্গে বিক্রুয়লদ্ধ অর্থ হইতে 
টিথয়েটারের সমস্ত বায় নিবণহ করিয়া যথেষ্ট পরিমানে অর্থ, 
উদ্ত্ত থাকিতে লাগিল এবং এইরূপে ত্রমে থিয়েটার বেশ লা” ও 
লোঁভজনক ব্যবসা হুইয়া দীড়াইল। ফলে কলাগ্রীতির স্থান 
ব্যবসায়বুদ্দি আসিয়া অধিকার করিল এবং থিফ্টোরের আয় 
আশাতীত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও টিকিটের মুল্য কমিল শী। 
বস্তুতঃ মুল্য কমান ত্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল, কারণ লাভের 
প্রত্যাশায় থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত প্রতিযোগিতা কমশঃ 
তীব্রতর হইতে লাগিল। তাহার ফলে রঙমঞ্জের সাজসরঞ্জাম দৃশ্যা- 
পটাঁদির এবং অভিনেতৃবর্গের বেশভুষার ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে 
বাড়িয়া গেল। নাম-কর! অভিনেতাদের লইয়া লোফালুফি চলিতে 
লাগিল, এবং এই কারণে তাঁহাদের বেতন একেবারে পাঁচ ছয় 
গুণ বাঁড়িয়া গেল। তাহার উপর তাহারা কোন থিয়েটার ছাড়িয়। 
অন্য থিয়েটারে আসিবার কালে শেষোক্ত থিয়েটারের স্বহাধিকারীর 
নিকট হইতে মোটা রকম ঝোনাস্ধ, আদায় করিতে লাগিলেন। 


সিনেমার জনপ্রিয়তার 
প্রথম কারণ তলভত। 


সিনেমা-ব্যবসায়ের স্তবিধ। ২৩১ 


তন্তিম্ন থিয়েটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ীতে দর্শকগণকেও লইয়া 
টানাটানি আরস্ত হইল। সময়ে সময়ে এমন অবশ্থা হইতে লাগিল 
যে, থিয়েটারের কতৃপক্ষগণ দর্শকগণকে নানী প্রকার “উপহার” 
দ্বার প্রলুব্ধ কর! ভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিবার অন্য 
উপায় দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ এক সময়ে এই উপহারের 
হিড়িক এরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল যে, কপিকুমড়া হইতে আরম্ত করিয়া 
“শক কল্পদ্রম” পধ্যস্ত বিতরণের ব্যবস্থা করিয়ীও নিস্তার পাওয়া 
যায় নাই! এইরূপে নানা কারণে থিয়েটারের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িয়াই 
চলিয়াছিল, স্থতরাং সে অবস্থায় কতৃপক্ষেরা গুবেশমুল/-ভ্রাসের কথা 
মনেও আনিতে পারিতেন না। 
পক্ষান্রে সিনেমাগুহেব কতাদের রঙ্গমর্চের আসবাবপত্র ও 
দৃশ্যাপটাদি এবং অভিনেতৃবর্গের জগ্য কোন ব্যয় বা চিন্তাই করিতে 
হয়ু না-- একটা জনপ্রিয় চিন ভাড়া করিয়। 
থিষেটাববাবলাধণ . আনিলেই সঞ্ল গোল চুকিয়া যায় । যে চিত্রটি 
তুঁলন।য সিনেমা-বাবসাষের ০ রজার 
নুবিধা পৃথবার অপর প্রান্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বায়ে 
প্রস্তত হইয়াছে সেখানি এইবপে অতি অল্প 
বায়েই এখানে দেখান &লে। যে সকল সিনেমা কোম্পানি নিজেরা 
ছবি প্রস্তুত করেন তাহ।দিগকে অজত্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়ু সন্দেহ 
নাই । কিন্তু সে ছবি তাঁহাব| কেবল নিজের গৃহে দেখান না, 
পরন্থু তাহার অসংখ্য প্রতিচ্ছায়া প্রস্তুত করিয়া দেশবিদেশে সবব্র 
তাহ। ভাড়া দিয়। তাহার যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন । থিয়েটারের 
অধিকারীর। অবশ্য তাহা করিতে পারেন না। যদ্দি কোন চিত্র 
জনপ্রিয় " হয়, তাহ! হইলে অবিলম্ে তাহা পরিকতন করিয়া অন্য 
একখানি চিত্র ভাড়া কর! সিনেমাওয়ালাদের পক্ষে তঃসাঁধা হয়দনা। 
কিন্তু থিষ্টোরে তাহা কা যায না। সেখানে যদি কোন নাটক 
সাফল্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে হয় সবনাশ। সে 
নাটকটি অভিনয়ার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য যে ব্যয় হইয়াছে তাহাত 
নষ্ট হয়ই, অধিকন্ত তক্ষণাও তাহার স্থান পূরণ করিবার উপায় 


২৩২ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


থাকে না। একখানি নূতন নাটক লিখাইয়! তাহ! অভিনয়ার্থ প্রস্তুত 
করিতে আজকাল কিরূপ সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় তাহা 
সকলেই জানেন। স্থতরাঁং কোন নাটক বিফল হইলে থিয়েটারের 
, অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে সিনেমার 
অধিকারীরা প্রবেশ-মূল্য যত কম করিতে পারেন থিয়েটারের 
অধিকাঁরীর! ততটা পারেন না। 
সিনেমার আর একটা স্থবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে যে সকল 
চমৎকার দৃশ্য ও ঘটন! দেখান যাইতে পারে থিয়েটারে কশ্মিন্কালেও 
তাহা দেখান সম্ভবপর নয়। জগতের ঘাবতীয় 
সিনেমার জনপ্রিয় ভাঁর 

দ্বিতীর কারণ নানাবিধ বিস্ময়কর ও মনোরম দৃশ্ট এবং মানুষ যত 
৮৮০০০ প্রকার অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা 
করিতে পারে ভাহ। সমস্তুই সিনেমায় প্রদর্শিত 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে । তন্ভিন্ন সিনেমার সাহাষে চাক্ষুষ 
পরাক্ষা ও প্রমাণ-সহ শিল্প, বিজ্ঞান, ভূগোল প্র$তি সঞ্ল বিষয়ই 
স্থন্দররূপে শিক্ষ$ দেওয়া যায়। বল! বাল্য, এ সকল চি র শিশু- 
বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, পগ্চিত-অপণ্ডিত সকলকেই সমানভাবে জবান ও 
আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে এবং এইরূপে সকল প্রকার দর্শককে 
এক সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া সিনেমার আয়বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা 
করে। এক্ষেত্রে বোধ হয় থিয়েটারকে সিনেমীর নিকট চিরদিনই 

পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে । 
সিনেমার তৃতীয় সুবিধা এই যে, এখানে অল্ল সময়ের মধ্যে এক 
জগদ্ধাপী বৃহ নাটক অভিনয় করিয়। দর্শকবুন্দকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি 
দান করা যাঁইতে পারে। সিনেমায় দৃশ্যপট 
সাজাইবার জন্য সময়ের আবশ্যক হয় না, 
দুশ্টের পর দৃশ্য অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে, 
কথাবাতণগুলি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হয়, স্কতরাং 
একখানি বড় নাটকের অভিনয় দুই ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই 
শেষ হয়। ফলে সিনেমার অধিকারী প্রত্যহ সেই নাটকের তিন চারি 


তৃতীয় কারণ-- অল্প সময়ে 
সূ্ণ-তৃপ্তি-সাধন 


সিনেম। থিয়েটারের লোপসাধনে অক্ষম ২৩৩ 


বার অভিনয় দেখাইতে পারেন । দর্শকগণেরও কম সুবিধা নয়, 
কারণ তীহাদের সময়ের অনেকট। সাশ্রয় হয় এবং তাহ'রা সকালে 
বিকালে বা রাত্রে যে সময়ে স্ববিধ! হয় ছবি দেখিতে পারেন। 
বল বাছুল্য, এপ অনতিদীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় দর্শকগণের 
স্বাস্থ্যের পক্ষেও মঙ্জলজনক । 
সিনেমার দর্শকগণের চতুর্থ স্থুবিধা এই যে, এখানে সামান্য ব্যয়ে 
পৃথিবীর বনু শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় দেখিবার সুযোগ পাওয়া 
চা যায়। এই সকল অভিনয় দেখিয়া কেবল 
শ্রেঠ অভিনোঁদের সাধারণ দর্শকগণ আনন্দলাঁভ করেন না, পরন্থ 
ইতি আমাঁদের রঙ্গালয়ের অভিনেতৃবর্গও তাহা 
দেখিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়া থাকেন। ইহার ফলও আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইতেছি। কিছুকাল পুর্বে আমাদের রঙ্গালয়ে যে গগন- 
ভেদ চীত্কার অভিনয়ের নামে বিকাইত, এখন তীহাব স্থানে 
আঙ্গিক ও সান্বিক অভিনয়ই বুল পরিমাণে প্রাধান্ লাভ করিয়াছে, 
এবং দর্ণক্রোও এরূপ অভিনয়ের আদর করিতে শিখিয়াছেন। এ 
বিধয়ে তাড়িতালোকের সাহাযোর কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 
কিন্তু এত স্বিধা সত্বেও সিনেমা এখনও থিয়েটারের বিলোপ- 
সাধন করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে বলিয়া বোধ হয 
কল “জার জিনিষ যতই নিখুত হউক না 
সাধপ সিনেমার দ্বার! কেন, আসল জিনিষের দাম কমাঁইতে পারে 
সিভি না। কোন পুন্তলিকাকে জীবন্ত মানুষ বলিয়া 
ভ্রম হইলেও, পুশুলিক। পুশুলিকা-মীত্র, মানুষের স্থান সে অধিকার 
করিতে পারে না। জীবন্ত মানুষকে আমরা নিত্য নূতন ভাবে পাই, 
কিন্থ প্রাণহীন ছবি কথা কহিলেও তাহার ভাবের কখনও পরিবতনি 
হয় না। সে একই ভাবে চিরদিন অভিনয় করিয়া যায়। ফলে 
দ্ুই একবার দেখিলেই তাহা পুরাতন হইয়া যায়-_ পুনরায় তাহা 
দেখিবার ইচ্ছ। মিটিয়া যায়। পক্ষাস্তরে জনপ্রিয় জীবন্ত অভিনেতার 
সহিত দর্শকগণের একটা প্রাণের সংযোগ স্থাপিত হয়-_তিনি যেন 


২৩৪ ংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


তাহার্দের নিতান্ত আপনার লোক হইয়া পড়েন। রঙগমঞ্চে 
স্বশরীরে অভিনয় করিয়া তিনি আমাদিগকে যে আনন্দ দান 
করিতে পারেন, তাহার ছবির অভিনয় কখনও আমাদিগকে সে 
আনন্দ দিতে পারে নাঁ। গভীরতর চিন্তার ফলেই হউক অথব৷ 
তাণ্কালিক দর্শকগণের মতিগতি বুঝিয়াই হউক, অনেক সময়ে 
অভিনেতারা স্থান-বিশেষে নূতন ভাবে অভিনয় করিয়া নূতন সৌন্দর্য 
স্্টি করেন, কিন্তু তাঁহাদের ছাঁয়া-চিত্রগুলিত তাহা পারে না 
তাহাদের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েভাব ক্রমশঃ অসহা হইয়া পড়ে। 
বাস্তবিক ছবিতে কোন অভিনেতার অভিনয় দেখিয়া তপ্ডিলাভ 
করিলে, অধিকতর তৃপ্তিলাভার্থ আসল লোকটির অভিনয় দেখিবার 
জন্য স্বভাব্তই মনে একটা বাসনা জন্মে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কাহারও 
অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইলে ছবিতে তাহার সেই অখিনয় দেখিবান 
ইচ্ছা বোধ হয় অল্প লোকেরই শুইয়া থাকে । যখন আল্‌ মানুষটি 
পাওয়া যায় না কেবল তখনই আমবা তাহার ছবি দেখি] কঙকটা। 
তণ্ডিলাভ কবি। তত্থিন্ন সিনেমাঘ আদরা যাহা। দেখি তাহা নাটক 
নয়, নাটকের কঙ্কালমাণ। নাটকের মধ্যে প্রধান উপভোগ্য বস্ত 
তাহার সংলাপাংশ, কাবণ নাটকেব এস তাহার মধ্যে নিহিত থাঁকে। 
কিন্তু সিনেমায় নাটকের এই অংশ নিমমিভাবে কাটিয়া ভাটি ফেলা 
হয়। নাটকের ক্রিয়াংণ বুঝাহবার জগ্য যে বাক্যগুলি না রাদলে 
চলে না কেবল সেইগুলিকেই পাখা হয় স্বতরাং সিনেম। প্রকৃত 
নাটারসপিপান্থকে কখনও তৃপ্তিদান করিতে পাবে না। সেজন্য 
থিয়েটারের আশ্রয় গ্রহণ করা ছ'্ড়া উপায় মাই । 
স্থতরাং থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যই থিফ্টোরতে বাঁচাইয়া রাঁখিবে, 
যেমন যাত্রার বৈশিষ্ট্য আজও পধ্যন্ত যাত্রাকে বাচাই! রাখিয়াছে। 
[সিনেমার সহিত প্রতিযোগি কিন্তু বলিধাছি, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে 
ভার ফলে নাটক ও অভি- হুইলে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রতিযোগীর 
পির নানা পরিবর্তন গুণগুলি যথাসম্ভব আয়ত্ত করিতে হয়। যাত্রা 
তাহা! করিয়াছে, সেই জন্য থিয়েটার তাহাকে পরাভৰ করিতে পারে, 


নাটক ও রঙ্গালয়ের বিবিধ পরিবহন ২৩৫ 


নাই। আমাদের থিয়েটারগুলিও যে সিনেমার সহিত যুদ্ধে সেই 
পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার আভাস উপরে কতকট। দিয়াছি। 
অনেক থিয়েটারে প্রবেশ-মুল্য অপেক্ষাকৃত কমাইয়া! দিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে এবং অভিনয়ের ধারাও বতমান রুচি অনুসারে পরিব্তন 
করিয়া লওয়া হইয়াছে । কিন্ক সবীপেক্ষা পরিবর্তন ঘটিয়াছে নাটকের 
আয়তনে ও গঠন-প্রণালীতে। পুর্বে অভিনয় হইত প্রায় সমস্ত রাত্রি 
ধরিয়া -_একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও তাহার পর একটি প্রহসন-- 
অভিনয় শেষ হইতে অন্ততঃ ছয় সাত ঘণ্টা লাগিত। ইহাই ছিল 
অভিনয়ের সাধারণ “প্রোশ্রাম”-সময়ে সম্জে ইহার উপর আরও 
ঢইএক পাল। জুড়িয়া দেও! হইত। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে গয়া এই অভিনয়কাল ঞ্মশঃ বাড়িয়া গিয়াছিল বই কমে 
নাই। ক্রমে এত বাড়াঝাড়ি হইয়াছিল যে, অবশেষে অভিনেতা ও 
দর্শকগণের স্বাস্থারক্ষার জন্য এক আইন পাঁশ করিয়া বাতি একটার 
পর অনিনয় করা নিষেধ করিতে হইয়াছিল । লে সময়ে রঙ্গাদফেৰ 
অধান্মগণ আয় কমিবাঁব আশঙ্কায় এই আইনের বিরুদ্ধে ঘথেষ্ট 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কন্থু এখন ছুই চাঁরটি পল পাব 
ব্যতীত একাধিক নাটক অভিনয় কবার প্রথা তাহারা নিজেরাই 
তুলিয়।! দিখীছেন এবং অভিনফের নূতন নাটকগুলির আযফ়তনও নথেক্ট 
পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইঝ়াছে। সিনেমার অভিনষ্কদ্শনে অভাস্ত 
দর্শকগণের মনের গতিও এন্সণে একপ পরিণতিত হইয়াছে যে, 
তাহারা এখন এইরূপ অল্লপকালব্যাপী অভিনয় দেখিঞ্জাই তৃণ্ডণাভ 
করিয়া থাকে । নাটকের আয়তন এইরূপ কমাইয়া দেওয়ার ফলে 
থিফ্টোরের আয় কমা দূরে থাকুক বরং বুদ্ধিই পাইয়াছে, কাঁবণ 
সিনেমার ন্যায় এখন থিফেটারেও প্রত্যহ অভিনয় করাত যাঁযুই, 
পরস্তু দিনে দুইবার অভিনয় করাও চলে। প্রথমে যখন সাধারণ 
রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় 
হইত। তাহার পর শনিবার ও রবিবার এই দুই দিন অভিনয় 
করিবার প্রথ। প্রধতিত হয় এবং শেষে বুধবারেও অভিনয়ের গাবস্থা 


২৩৬ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


হয়। কিন্ত্রু এই তিন দিন বিভিন্ন নাটকের অভিনয় হইত । ' বিশেষ 
জনপ্রিয় নাটকও জপ্তাহে এক দিনের অধিক অভিনীত হইত না। 
এখন একটি নাটক প্রতি সপ্তাহে উপযুর্ণপরি দুই দিন অভিনয় করার 
প্রথা প্রবতিত হইয়াছে । আশা করা যায়, ভণ্বধ্যতে দর্শকের সংখ্যা- 
বুদ্ধি ও নাটকের শ্্রীবুদ্ধির সহিত এ বিষয়ে আরও উন্নতি সাধিত 
হইবে। 

কিন্তু নাটককে “ছোট” করার অর্থ অবশ্য তাহাকে বিকলাঙ্গ করা 
নয় আযুতনে ক্ষুদ্র হইলেও এাত্যেক নাটক পুর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। 
«ছোট গল্প”-রচনার ন্যায় এরূপ নাটক-রচনাঁও একটি বিশিষ্ট শিল্প । 
বর্তমান যুগের নাটকসমূহ এইরূপ ক্ষুদ্রামুতন অথচ পুর্ণাঙ্গ নাটক । 
একলক্ষা'তা ও গতির ক্ষেপ্রতা এই সকল নাটকের ণিশেষ লক্ষণ । 
মানবের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির সহিত নানা শ'ক্তর অবিরত দ্বন্দ চলিতেছে। 
৫ই বিরোধী শল্তি স্বসমাজ হইতে পারে, অন্য 
ব্যক্তি হইতে পারে, এমন কি নিজের বিবেক 
পর্যন্ত হইতে পারে । এই দ্বন্্ই থে নাটকের 
প্রকৃত বিষয়বস্তু তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। এ যুগের নাট্যকার তাহার 
নাটকটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য কেবণ এই দ্বন্দেরই গতি, 
প্রকৃতি ও পরিণতি প্রদর্শন করেন--কোন অবান্তর ব্যপার নাটকের 
মধ বিষ করাইয়া দর্শকগণের চিত্তবিক্ষেপ ঘটান না। এমন 
কি, গল্পের ভূমিকা] পধ্যন্ত বাদ দিয়া তিনি দ্বন্দের গরিপক্কাবস্থায় 
তাহার নাটক আরম্ত করেন এবং বক্তৃতা অপেক্ষা নাটকীয় ক্রিয়াকেই 
প্রাধান্য দিয়! থাকেন। ফলে নাটকের পরিসমাপ্তি হইতে অযথা 
বিলম্ব হয় না। নবপ্রবতিত ঘূর্ণনীয় মঞ্চের সাহায্যে এখন অভিনয়ও 
যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদিত হয়। দুই অঙ্কের মধ্যে বিরাম-কালের দৈর্ঘ্য 
অনেক কমিয়া গিয়ান্থে এবং সেকালের “কনসাঁট” বা «একতান 
বাদন” আর দর্শকগণের বিরক্তি উত্পাদন করে না। 

নাটকের ক্রিয়াংশ এইরূপে প্রাধান্য লাভ করাতে ইহার কাব্যাংশ 
'অনেক পরিমাণে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাউ, কিন্তু ইহা যে 


নাটকের আযঘতন ও 
গঠনের পরিবর্তন 


আধুনক নাটকের বেশিন্ট) ২৩৭ 


ক্রমশঃ একেবারে সাহিত্য ও কাব্যরসগীন হইয়া পড়িবে এরূপ 
ছারা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মানবহদয়ের 
ুজ্ুতর হইলেও কাব্যরস- অন্তস্তলে যে চিরন্তন কাব্য ও রৌমান্সের 

বিন উৎস বিরাঁজমান রহিয়াছে তাহা কখনও শুক্ষ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। সে উৎস উদ্বেলিত হইলেই তাহ! হইতে 
রসধারা নির্গত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে এবং এই স“সার- 
মরুতে নানাবর্ণের ফুল ফোটায়। সুতরাং মানবহৃদয় লইয়াই যখন 
নাটকের কারবার তখন তাহা কখনও কাব্যহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। 
তবে ভবিষ্যতে নাটকে কেবল নাটকীয় ক্রিয়া হইতে স্বতঃসম্ভৃত 
কাব্যরসই স্থান পাইবে, অবান্তর কাব্য বা সাহিত্য দ্বারা তাহ। 
ভারাক্রান্ত হইবে নাঁ। যে নাটক মানবজীবন ও সমাজের দর্পণ- 
স্বরূপ, মনস্তন্ব সমাজতত্বাদি যাহার ভিত্তি এবং কল্পনা ও রসের 
প্রাচুন্যে যাহ! সমুদ্ধিশাণী, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তাহা! যে উতকুষ্ট 
সাহিত্য তাহা রসচ্ ব্যক্তিমীত্রেই হ্গীকাঁর করিবেন । 

শুনিতে পাঁই, আমাঁদেব বর্তমান নাট্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ 
এদেশে “আধুনিক নাঁটকেব স্টিকর্ত” বলিয়া অভিনন্দিত হইয়! 
থাকেন এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও ভক্তের! 
সেই কারণে তাহাদিগকে গতযুগের প্রধান 
নাট্যকারগণেরও উপরে স্থান দান করিতে 
কু্ঠিত হন না। ইহাতে অবশ্য বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কারণ 
আমর! চিরকালই আমাদের পিতামহদের স্বন্ধে আবোহণ করিয়া 
আমাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দুরদরশী ও বিজ্ঞতর জ্ঞানে 
আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি 1 কিন্তু একটু পরাক্ষা করিলে দেখা 
যাইবে যে, “আধুনিক নাটক-স্গ্রি”র জন্য এই সকল নাট্যকারের৷ 
যতট। কুতিত্ব দাবা করিয়া থাকেন তাহার অতি সাঁমান্য অংশই 
তাহাদের প্রাপ্য। এই সকল নাটককে প্রধানতঃ দুইটি কারণে 
“আধুনিক” আখ্য। দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, ইহাদের গঠন- 
প্রণালীর নৃতনত্ব ; ছিতীয়, ইহাদের বিষম্ববন্তর অভিনবত্ব। পূর্বে 


নবীন নাট্যকারেসা নব- 
যুগের ফলমান্ত্র -শ্র্ঠা নহেশ 


২৩৮ বাংল। নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


দেখাইয়াছি যে, রঙ্গালয়ের আকার ও গঠনাদির পরিবত'নের সহিত 
নাটকেরও রচনী প্রণালী পরিবতিত হইয়া আসিতেছে । নবযুগেও 
যে তাহ! হইয়াছে তাহা উপরে বলিয়াছি। বতরানকালে নান! 
কারণে নাট্যকারেরা নাটকের আকার ছোট করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
এবং তজ্জন্য তাহারা পাশ্চান্ত দেশের আধুনিক নাটকসমুহের 
উল্লিখিত রচনা-প্রণালীর অনুসরণ ব1 অনুকরণ করিতেছেন। স্থতরাং 
ইহাতে তাহাদের উদ্ভাবনী-শক্তর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। 
আর বিষয়বস্তুর “আধুনিকতা” ত কালের সহিত চিণদিনই পরিবত ন- 
শীল। আজ যাহা “অত্যাধুনিক” কাল তাহা পুরাতনের পধ্যায়ে 
গিয়। পড়বে । সুতরাং এ হিসাবে “আধুনিক” শব্দের অর্থ “সাম'য়ক” 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই কাঁৎণে প্রত্যেক “হুজুগে” ও সাময়িক 
নাটকই সমভাবে “আধুনিকতা”র দাবী করিতে পারে । “শ্রমিক- 
ধনিক*, “কৃষক-জমিদার” প্রভৃতি সমস্যা-বিষয়ে নাটক লিখিয়া আজ 
ধাহার নৃতনত্বের দাবী করিতেছেন, তীহারা সম্ভবতঃ “নালদর্পণ” 
নাটকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই নাটক অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালা কোন “আধুনিক” নাটকের কথা মামার জানা নাই, অথচ 
এই নাটকটি ছিল আমাদের সাধারণ রঙ্গ ল্য়ে অভিনীত নাটক গুলির 
মধ্যে প্রাচানতম। প্রবল রাজশক্তি-ছারা রক্ষিত ছুর্দন্ত বিদেশী 
ধনিক ও জমিদারের নৃশংস অত)াচারদমনে এই একখানি নাটক 
কিরূপ সাহাব্য করিয়াডিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বণাক্ষরে পিখিত 
আছে। এমন কি, এ খিষয়ে হহাকে আমেরিকার দাসব-প্রথার 
উচ্ছেদ্পাধনে সহাষক স্বিখ্যাত উপন্যাস 01100101011)18 
(8)1)-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষিত হইবার বহু পুর্বে ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দে এই নাটকটি রচিত 
হইঘ্াছিল। সুতরাং কোন রঙ্গালয়ের তাগিদ বা প্রয়োজন 
অনুসারে ইহ লিখিত হয় নাই। এধরণের কোন বিদেশী নাটকও 
আদর্শরূপে নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না । তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ 
গভীর সহানুভূতির সহিত স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 


বিদেশীর অন্কবণ অবিধেয় ২৩৯ 


তাহারই একটি সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলকে 
দেখাইয়াছিলেন। এই বাঁস্তবতাই এই নাটকটিকে এত শ্রিশালী 
করিয়া তুলিয়াছিল। পক্ষান্তরে আমাদের নবীন নাট্যকারেরা 
আমাদিগকে যাহা দিতেছেন তাহাতে অনেক স্থলেই কৃত্রিমতীর গন্ধ 
স্পট অনুভব করা যাঁয়। বেশ বোঝ! যায়, বিদেশ হইতে আমদানী 
সমাজতন্ত্রাদি মতবাদ প্রচার করিবাঁর উদ্দেশ্যেই এই সকল নাটকের 
আখ্যানসমূহ ক'ল্পত হইয়াছে এবং সাধারণের মুখরোচক করিবার 
উদ্দেশ্যে কতকগুলি জনপ্রিয় রাজনৈতিক বুলি ও কাহিনী তাহাদের 
সহিত মিশাহয়! দেওয়া হইয়াছে । 

কিন্তু এ উপায়ে জাতীয় সাহিতোর প্রকৃত উন্নতি করিতে পারা 
যায কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । অবশ্য বিদেশ হইতে উচ্চ 
চিন্তা ও ভাবধারা এবং মঙ্গলজনঞ্ রীতিপদ্ধতি আনিয়া নিজ সাহিত্য, 
সমাজ ও স'স্ৃতিব পুগ্টিসাধন কৰা সকল সময়েই বাঞ্চনীয় এবং 
এ কাধ্য আমবা চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি । 
কিন্তু তাই বলিয়া নিধিচারে বিদেশীর অন্ধ, 
অন্ুকবণ সমর্থশ কৰা যাইতে পারে না। যাহ! 
আমাদেব স্বভাপ ও গুকৃতির বিবোধা তাহা দ্বারা আমাদের পুপ্রি- 
সাধন সম্ভবপর নয়। যে আহান্য আমরা পরিপাক করিয়া শ্বদেহে 
মিনাইয়া লইতে না পার তাহা এ্রুহণ করিলে উপকার না হইয়া 
অপকাবই গয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত নাট্যকারদের মধো 
কেছ কেহ এই সহজ সত্যটি বি*্ত হইয়া পশ্চিম হইতে বত'মান 
কালোপযোগী নাটক লিখিবার পদ্ধতি গ্রহণ ক'রবার সহিত 
সেখানকার নাটকাদির গল্পাংশও ওঙহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন 
না। কিন্তু এই সকল গল্পের ভিন্তি যে সমাজ তাহার সহিত আমাদের 
সমাজের প্রভেদ বিস্তর। যাহা এ সমাজের পক্ষে সত্য, আমাদের 
সমাজের পক্ষে তাহ! সত্য নাও হইতে পাবে। |কন্তু এই সকল 
লেখক তাহা সকল সময়ে বিচার করিয়া দেখেন না। তাহারা 
কেবল গল্পের নায়ক নায়িকাদের নামধামাদি ব্দলাইয়। সেগুলিকে 


বিদেশীর অপ্ধ। অন্ুকবণ 
বাৎ শীয় নধ 


২৪০ বাংলা নাটকের উত্পপন্তি ও ক্রমবিক1শ 


দেশী রূপ দিবাঁর চেফ। করেন, কিন্তু ভিতরের আসল ব্যাপারট৭ যেরূপ 
বিজাতীয় সেই রূপই রহিয়া যায়। ফলে আমাদের চক্ষে তাহাদের 
বিসদৃশতা আরও স্ুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। আমরা “হাঁমলেট” 
পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি এবং তাহার অভিনয় দেখিয়। 
আরও তৃপ্তি লাভ করি। তাহার মধ্যে কোন ঘটনাই বিসদৃশ বলিয়। 
আমাদের মনে হয় না, কারণ আমরা জানি হ্যামলেট যে সমাজের 
লোক সে সমাজে এরূপ ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি 
্হামলেটে”র স্থানে “হেমেন্্লালে”্র নাম বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে সমস্ত ব্যাপারট। কিরূপ বীভৎস ও অস্বাভাবিক হইয়া দীড়ায় 
তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 
হইতে পারে, বিলাঁতী সমাজের সমস্যার অনুরূপ সমশ্যা এদেশের 
বিলাতী ভাবাপন্ন ছুই চাঁরিটি পরিবারের মধ্যে দেখা দিয়াছে । কিন্ত 
এই সকল নাটক ত কোন ক্ষু্ূ পরিবার বা 
বিলাতী সমাজ-সমস্তাকে রর 
আমাদের সমাজ-সমন্ত) সম্প্রদায় বিশেষের জন্য লেখা হয় না, সর্প- 
সি সাধারণের জন্যই এগুলি রচিত হইয়া থাকে। 
তাহাদের সহানুভুতি পাইতে হইলে তাহাদের 
সামাজিক জাবনের প্রকৃত সমস্যামূলক চিত্রই অস্কিত করা উচিত। 
নতুবা এরূপ কাল্পনিক ও অবাস্তব চিত্র তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে 
পারে না। ১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্ডে স্তুবিখ্যাত সমালোচক ম্যাথিউ আর্নল্ড 
ইংল্যাণ্ডের তাতৎকালিক নাটকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন তাহা! এই জম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য । 
তিনি সে সময়ে ফরাঁসী নাটক হইতে সঙ্কলিত বা তাহার অনুকরণে 
লিখিত ইংরেজী নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখিয়। সক্ষোভে লিখিয়াছিলেন, 
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বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ অবাঞ্ছনীয় ২৪১ 


আঁশ করি, যে সকল নাট্যকার অন্ধভাবে পাশ্চান্ত্য নাটকের অনুকরণ 
করেন, তীহারা এই সকল পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতের মতের সারবত্ব 
উপলদ্ধি করিবেন । ফরাসী সমাজ ও ইংরেজ সমীজের মধ্যে প্রভেদ 
এত সামান্য যে নাই বলিলেই চলে। তথাপি পণ্ডিতপ্রবর ম্যাথিউ 
আর্নল্চ ফরাসী নাটককে ইংরেজী নাটকে বূপান্তরিতকরণকে 
€181183110, এবং 4101১৫৮-অদ্ঠুত ও অবাস্তব--বলিয়াছেন। ইহা 
যদি সতা হয়, তাহ! হইলে পাশ্চান্তা সামাজিক সমস্যাসূলক নাটকের 
বাংলা রূপান্তর কতটা! বিসদৃশ হয় তাহ! অনুমান করা কঠিন নয়। 
€/1771101) 1৭ 10707) 1) 01১ ১10৮৮ রঙ্গালয় জাতির দপপণ- 
স্নরূপ-_জাঁতির চিন্তের ও সংস্কৃতির পরিচয় তাহার রঙ্গীলয় হইতেই 
পাওয়া বায়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের রঙ্গালয়ে 
যাহাতে আমাদের জাতির বিকুত চিত্র প্রতিফলিত না হয় তাহ! দেখা 
আমাদের অবশ্যকতব্যি। 
ফেখল সমা'জতখ্বমুলক নাটক নয়। আঁমাদের নবান নাঁট্য- 
কীরদের মধ্যে অনেকে পাশ্চান্তা ধরণের “মনস্তত্বমূলক” নাটকও 
লিখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন । এই চেষ্টা উৎ্সাহ- 
সি যোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ছূর্ভাগাক্রমে এই 
শচিএর গঙ্জস্করণ জাতীয় যে সকল নাটক লিখিত হইতেছে 
্ তাহাদের অধিকাংশের সহিত আমাদের জন- 
সাধারণের মনের কোন সম্পক নাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
প্রশ্তি নানাকাঁরণে, আমাদের জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভের 
সগ্টি হইয়াছে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাদের হৃদয় ও 
মনের অভান্তরে ঘে পরিবতন নারবে সম্পাদিত হইতেছে তাহাঁরই 
একটি জীবন্ত চিত্র আমরা আমাদের নবীন নাট্যকারদিগের নিকট 
পাইবার আশা করি। কিন্তু তাহা পরিবর্তে আমরা অধিকাংশ 
স্থলে পাইতেছি কতকগুলি বিলাতাভাবাপন্ন কাল্পনিক পরিবারভূক্ত 
ন্নাুরোগগ্রন্ত যুবক-যুবতীর সমাজদ্রোহিতাঁর অথবা তাহাদের যৌন 


মনৌবুত্তির অবাস্তব চিত্র। এ চিত্রগুলি যে পাশ্চাত্য “মনস্তাত্বিক* 
16---17091), 


২৪২ ংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


লেখকদিগের নিকট হুইতে ধার করা তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় ন|। 
বাস্তবিক এই শ্রেণীর নাটকগু'লর নিদান খুঁজিতে গেলে “ফ্যাশান” 
ছাঁডা আর বড় কিছু দেখা যাইবে না। আঙ্গ ইবসেন, কাল বার্নার্ড শ, 
তারপরদিন হয়ত কোন রাশিয়ান নাট্যকার শিক্ষিত তরুণদলের 
চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতেছেন এবং নাটকও তদশ্বসারে লিখিত 
হইতেছে । আর মাঝে মাঝে প্রেরণা যোগাইতেছেন-_ফ্রয়েড বা 
এরূপ আর কোন মনস্তত্ববিদ। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ফ্যাশানেব ন্যায় 
এ ফ্যাশানও অধিক দিন স্থায়ী হয় না-আজ যিনি দেবতা কাঁল 
তাহাকে স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং অন্যন্য ফ্যাশানের 
হ্যায় এ ফ্যাশানও কেবল সমাজেব উচ্চস্তরেই আবদ্ধ থাকে-_ 
জনসাধারণের হৃদয়ে এই সকল নাটক কোন রেখাপাত করে ন।। 
যাহা হউক, অধুনা আমাদেব নাটক ও রঙ্গালয়েণ উন্নতির পক্ষে 
একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ দেখ! দিয়াছে । যখন প্রথম সাধাৰণ 
(দিত দর্শক ও অভি. বঙ্গালয় স্থাপিত হয় তখন তাহার প্রায় সকল 
নেতার সংখ্যাবৃদ্ধি নাটক দরশকিই আসিত শিক্ষিত সন্গ্াদাগ হইতে। 
ও এঙগালযেব উন্নতির ল্হাগ “কিন্তু সে সময়ে শিক্ষাৰ বস্তার খুব বেশী হয 
নাই, স্ততবাং যদিও তখন সপ্তাহে একবার মান অভিনয় হইত এবং 
থিয়েটারের সংখা।ও অল্প ডিল, তথাপি বগ।লয়ে অনেক অময়ে 
দর্শকাভ।ব ঘটিত এবং বঙ্গালয়েব অধ্যক্ষগণ নানা প্রলোছ্ন দেহাইয়! 
দর্শক আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থার উন্নতি হইল 
তখন, যখন গিরিশচন্দ্র তাহার পৌবাণিকক নাটকসমুহ লইয়া 
রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। এই সকল নাট শিঙ্গিত অশিক্ষিত 
উভয় সন্গ্রদায়কেই সমভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল । ফলে দশক- 
সংখা। স্বতই বাড়িয়া গিয়াডিল। তাহার পর কছিকাঠায় লোক- 
সংখ্যা ও দেশে শিক্দিতের সংখ্য। আ্রমশঃ বকুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
সোপকণ কলিকাতায় এখন পঞ্চাশলক্ষ লোক স্থায়িভাবে বাস 
করে এবং বাংল! দেশ হইতে প্রতিবসর অর্ধলক্ষাধিক ছাত্র 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। জনসংখ্যার এই 


আমাদের রঙালয়ের ভবিষ্যৎ ২৪৩ 


অসম্ভব বৃদ্ধির সহিত থিয়েটারের দর্শক-সংখ্যাঁও যে যথেষ্ট পরিমাণে 
বধিত হইয়াছে তাহা বলা বাঁছুল্য। ফলতঃ অসংখ্য সিনেমাগৃহকে 
দিনে তিনবার পুর্ণ করিয়াও এত দর্শক অরশি্ট থাকে যে, 
যদিও এখন থিয়েটারে সপ্তান্থ ছয়দিন অভিনয় হয় তথাপি সেখানে 
দর্শকের বিশেষ অভাব হয় না। অধিকন্ধু, শিক্ষিত দর্শকের সংখ্য। 
বাঁড়িয়। যাওয়াতে জটিল সামাজিক সমস্যা বা গভীর মনস্তত্বমূলক 
নাটন্ের অভিনয়ের পক্ষে এখন আর ততটা বাধা নাই। কেবল 
দর্শকগণ্র মধ্যে নহে, অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যেও শিক্ষিতদের সংখ্যা 
এখন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । পুর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে-শিক্ষিত অভিনেতা হিল না বলিলেই হয়। এখন 
অনেক গ্র্যাজুয়েট ও আগ্ডার-গ্র্যাজুয়েট নটের ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়াছেন। অভিনেত্রীদের মধোও শিক্ষিতাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বল! বাহুল্য, একপ অবশ্থায় নাটকের ক্রমোননতি 
অবশ্বস্তাবী, কারণ শিক্ষিত জনমতের নিকট কোন অপকৃষ্ট বা হীন- 
রুচিজাঁত নাটক প্রশ্রয় লাভ করিতে পাঁরিবে বলিয়া মনে হয় না। 
অতএব আমাদের রঙ্গালয়ের ভাবিষ্য উজ্ভ্বল বলিয়াই বোধ হয়। 
আমাদের আধুনিক নংট্যকারগণের মধ্যেও যে নাটাপ্রতিভার 
অন্তাব নাই তাহা সকলেই স্বাকার করিবেন। কতকগুলি নাটকে 
তাহারা যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
আমারের ব্যান পা খুবই আশাপ্রদ এবং সেজন্য তাহারা শিক্ষিত 
কাঁরগণেক শিকট আমব। 
অনেক কাশ চরিছে পাবি .দর্শকগণের শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে আবর্সণ 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের নাটক 
বতগান যুগোঁপযোগী করিয়া গড়িয়া ভুলিবার জন্য ইহারা যে 
প্রশংসনীয় চেষ্টা করিখ!ছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য আমাদের 
বঙ্গালয়ের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্েই ইহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া 
থাকিতে পারেন না। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমের 
অযথ! অনুকরণ বাঁ অনুসরণ করেন নীই-__এরূপ কথ বলিয়া আমি 
সত্যের অপলাঁপ করিতে চাহি না, কিন্তু আমি আশ করি তাহারা 
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অচিরে আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইবেন এবং অবিলম্দে এই ভ্রান্ত 
পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। জটিল সামাজিক ও মনস্তাত্বিক 
সমশ্ামূলক নাটক লেখার সকল উপাদান তাহারা এখন এখান হইতেই 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন-_-তাহার জন্য আর বিদেশীর নিকট খণ গ্রহণ 
করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। বতমান যুগ বিপ্রাবের যুগ-- 
পৃথিবীর সর্বত্রই এবং সমাজের সকল শ্রেণীরই মধ্যে ঘন্ব, সংঘাত 
ও বিপ্লব অবিরামগতিতে চলিতেছে । ফলে অন্যান্য সমাজের ন্যায় 
আমাদেরও সমাজ দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে 
_-বিশেষতঃ স্বাধীনতালাভের পর আমাদিগকে নিত্য নানা সমশ্যার 
সম্মুখীন হইতে হইতেছে । এ সময়ে আমাদের সমাজের গরকুত সমস্যা 
লইয়া নাটক রচিত হইলে কেবল আমাদের নাট্যসাহিত্যের উন্নতি 
হইবে না, পরম্থু আমাদের সমাঁজেরও যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। 
কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে, “বাঙালী” সমাজের অর্থ কেবল হিন্দু- 
সমাজ নয়, মুসলমীনসমাজও এ সমাজের একটা খুব বড় মংশ। সে 
সমাজের গতিপ্রকৃতি আমাদের নাট্যসাহিত্যে 
প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিন্ত মুসলমান 
নাট্যকার ভিন্ন এ কাঁজ অন্য কাহারও দ্বার 
সন্তোষজনক ভাবে সম্পাদিত হইতে পাঁরে না। ব্তর্মান বিগ্াবকর 
ঘটনাবলীর সংঘাতে মুসলমান সমাঁজের অন্তস্তলে কি পরিব্তন সাধিত 
হইয়াছে বা হইতেছে তাহা! কেবল তীহারাই দেখাইতে পারেন। 
কিন্তু উঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত কোন খ্যাতনামা মুসলমান নাট্যকার 
আমীদের মধ্যে আবিভূতি হন নাই। বঙ্গদেশে মুসলমান সাহিত্যিক 
বা কবির অভাব নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যজগতে 
উচ্চাসন দাবী করিতে পাঁরেন। মধ্যযুগে তাহারা বাংলার কাব্য- 
সাহিত্যকে কিরূপভাবে সম্দ্ধিশীলী করিয়া গিয়াছেন তাহা পুবে 
আলোচনা করিয়াছি । বতণ্ীনকালেও গছ্যপছ্ধ ও সঙ্গীত-রচনায় 
তাহারা যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজি নজরুল-প্রমুখ 
মুসলমান কবিদের মধুর সঙ্গীতসমূহ এখন বাংলার খাটে মাঠে গৃহে 


বঙ্গরঙ্গালয়ে মুমলমান নাট্য-. 
কারে আবিঙগাব বাঞনীয 
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সবত্র গীত হইয়া থাকে । ব্তমানকাঁলের কয়েকখানি নাটকও ষে 
নজরুল-রচিত সঙ্গীতের দ্বারা অলঙ্কত হইয়াছে, তাহ! অনেকেই 
জানেন। ধাহাদের হৃদয় হইতে এরপ ভাব ও রসের ধার! এরবাহিত 
হয় তীহারা ষে উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারেন না ইহ বিশ্বাস কর! 
যায় না। একথা সত্য যে, মধ্যযুগে তাহাদের লিখিত কাব্য ও 
পল্লিগীতি-সমূহ নাটকীয় উপাদানে বিশেষ সনদ্ধ থাকা সত্বেও নানা 
কারণে সেগুলি হইতে নাটক গড়িয়। উঠিতে পাঁবে নাই, কিন্তু এখন 
আর সে সকল কারণ ব্তমান নাই। ফুলে মুসলমান নাঁয়ক-নায়িক। 
লইয়া এখন বহু নাটক হিন্দু নাট্যকারদের দ্বার লিখিত হইয়াছে এবং 
তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশেষ সাফল্যলাভও করিয়াছে । 
কিন্তু এগুলির বিষয়বস্ত সাধারণতঃ আরব্য-উপন্যাসাদির ন্যায় 
গল্পগ্রন্থ হইতে বা ইতিহাস হইতে সংগৃথাত হইয়াছে। এগুলি 
হইতে বাঁডালী মুসলমান সমা.জর কৌন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। 
অথচ আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহান্ুঙতি স্গি কবিয়া আমাদের 
মিলনের পথ স্থগম করিতে হইলে এ পরিচয় বিশেষ আবশ্যক | 
বাস্তবিক পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমদের মধ্যে এই সাম্প্র- 
দাখিকতার স্থগ্ি করিয়াছে। বল! বাহুল্য, এ অজ্ঞতা দূর করিবার 
একটি প্রকৃষ্ট উপায়-_-সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটকের অভিনয় । 
এ চেষ্টা যে পুরে কখন হয় নাই তাহা নহে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এ 
বিষয়েও পথপ্রদশন করিয়াছিলেন । তিনি তাহার “প্রতাপ-আদিত্য” 
নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রতাপার্দিত্য বাংলাব হিন্দু-মুসলমান ও 
শ্রীষটীন_-এই তিন সম্প্রদায়ের লৌককে ই-একসুত্রে গাথিয়! কা্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়ীছিলেন বলিয়াই এতটা সাফল্য লাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন। প্রতাপ এই তিন সম্প্রদায় হইতেই সেনাপতি 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সকলকেই সমাঁন মধ্যাদ। দিয়াছিলেন । 
তিনি তাহার রাজধানীতে মন্দির-প্রতিষ্ঠাব সহিত মস্জিদ ও গির্জা 
নির্মাণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাটকের একট! দৃশ্যে প্রতাপের 
সহিত ইশারখখার কথোপকথনসূত্রে প্রতাপের এই নীতি সুস্পষ্টভাবে 
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ব্যক্ত হইয়াছে । কিন্ত উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে আকর্ষণ করিবার 
জন্য এরূপ নাটক উভয় সম্প্রদায়তুত্ত লেখকদের দ্বারাই লিখিত 
হওয়া উচিত। এইজন্যই আমরা এসময়ে উপযুক্ত মুসলমান 
নাট্যকারের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি । 
কিন্তু আমাদের মধ্যে একদল আমাদের নাটক অপেক্ষা রজমঞ্চের 
উন্নতির জন্যই যেন অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া বোধ 
হইতেছে। তীহাদ্দের মতে, পাশ্চান্য দেশের 
না র্গমঞ্চের ম্যায় আমাদের রঙ্গমঞ্চকে এশর্যা- 
বায়বাহুল্য অকতবা. শালী করিয়া তুলিতে না পারিলে আনাদের 
নাটকের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নাই। কিন্তু 
আমি মনে করি তাহাদের এ ধারণ! ভ্রমাত্সক । পাশ্চীন্যেরা অজঙ্দ 
মুদ্রা ব্যয় করিয়া এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষ। কিছু অধিক দুর অগ্রসর 
হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিলাসপরায়ণ ধনীদের সাজসজ্জার 
আড়ম্বর চিন্তচম্কার হইলেও সকলের পক্ষে তাহা অনুকরণীয় 
নয়। আমাদের দেশের মত দরিদ্রদেশে রঙ্মঞ্চের সাজসরপ্জাম 
ও দৃশ্যপটাদির জগ্ভ এরূপ ব্যয় করিতে গেলে “ঢাকের দাঁয়ে মনসা 
বিকাইয়া” যাইতে পারে। স্থতরাং এরূপ স্থলে পাশ্চান্তাদের 
অনুকরণে এই সকল আনুষঙ্গিক বাপারে ব্যয়বাহুল্য কিছুতেই সমর্থন 
করা যায় না। তণ্পরিবতে নাটক ও অভিনয়ের উত্কর্ষের দিকেই 
আমাদিগের অধিকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। বলা বাল্য, 
রঙ্গমণ্চ খুব উতকৃষ্ট না হইলেও এ দুই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করা যায় 
এবং তাহাই রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতি, কারণ রঙ্গালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য 
অভিনয় দেখান, চিত্র-প্রদর্শন নয়। দৃশ্যের চমণ্কারিত্ব কখনও 
নাট্যবস্ত্র বা অভিনয়ের অভাব পূরণ করিতে পারে না। দৃশ্যপটাদি- 
বিহীন অনাচ্ছাদিত .রজমঞ্চে মহাকবি সেক্সপিয়ার যাহা দেখাইয়! 
গিয়াছেন, পশ্চিমের আধুনিকতম যন্ত্র ও মহাবিস্ময়কর দৃশ্যপটাদির 
সাঁহায্ও তীহার বতান উত্তরাধিকারিগণ তাহা দেখাইতে পারেন 
নাই। বলিতে কি, সেকালের নিরাভরণ “0196070 9৪2০-এর 
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স্থানে একালের মহৈশরর্ধ্যশালী €1089:6-9709 ৪1৪৪০"-এর 
প্রবতন কেবল নাট্যভিনয়ের ব্যয়বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র--তাহার ফলে 
নাটকের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নীই। বলিয়াছি, 1)1119)07 
১৪৫০ আমাদের যাত্রার আসরের মতই ছিল এবং সেরূপ রঙ্গালয়ের 
একটা বিশেষ গুণ ছিল এই যে, সেখানে দর্শকগণের দৃষ্টি নাটকের 
উপরেই থাকিত এবং কেবল তাহারই রম তাহারা সম্পূর্ণ উপভোগ 
করিত। কিন্তু এখন বোধ হয় সাধারণ দর্শকেরা নাটক অপেক্ষা চিত্র- 
দর্শনের আনন্দই অধিকতর উপভোগ করিয়া থাকে । নাট্যকারেরাও 
অনেক সময়ে নাটকের রস ঝ1 বিষয়বস্তুর কথা৷ না ভাবিয়া কি উপায়ে 
তাহাদের নাটকের মধ্যে চমকপ্রদ দৃশ্য দেখান যাইতে পারে তাহাই 
চিন্তা করিয়া থাকেন। নাট্যাধ্ক্ষ মহাশয়েরাও সাধারণতঃ এইরূপ 
নাটকের পক্ষপাতী, কাঁরণ যাহা দ্বার দর্শক আকৃষ্ট হয় তাহাই 
তাহাদেব মতে উৎকৃষ্ট নাটক । কিন্তু নাটকের প্রকৃত উন্নতি সাধন 
করিতে হইলে এ মনোভাব আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ 
নাটক অপেক্ষা দৃশ্বপটের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রতিমা 
ছাড়িয়া চালচিত্রের পুজার শ্যায়ই অসঙ্গত। আমাদের বোঝ। উচিত, 
অলঙ্কার বা পরিচ্ছদেব বাহুল্য সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি কর! দূরে থাকুক, অনেক 
সময়ে তাহ! ভারস্বরূপ হইয়া স্বচ্ছন্দ-গতিতে বাধা দেষ। এই 
কাবণেই আজ পাশ্চান্তাদেশে সেকালের ভূ-চুন্বী গাউন একালে 
*দেেডহাতি গাঁমছাঁ”য় পরিণত হইয়াছে । শ্রখের বিষয়, আমাদের 
গৃহলম্মনীরাও “সবাজ গহনায় মোড়া” যে বর্বরতার লক্ষণ সেটা ক্রমশঃ 
উপলব্ধি করিতেছেন। বিলাতী বিবিদের ও দেশী মহিলীগণের এই 
রুচি-পরিবর্তন কেবল যে তাহাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্ধ্য ও গতিব স্থাচ্ছন্দা 
বুদ্ধি করিয়াছে তাহ। নয়, পরম্থ একট! প্রকাণ্ড অর্থ নৈতিক সমস্তারও 
সমাধান করিয়া দিয়াছে । আমাদের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণও যদি 
এই সদ্ৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তাহ! হইলে যে কেবল তাহাদের 
ব্যয়-লাঘব হইবে তাহা নয়, পরস্ক নাটক ও অভিনয়ের উতুকর্ষসাধন- 
বিষয়ে তাহারা অধিকতর মনোযোগী হইতে পাঁরিবেন। 


২৪৮ বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উপসংহারে আমি নাটক-রচনার প্রকৃষ্ট প্রণালী-সন্বন্ধে ছুই চাঁরিটি 
কথা বল! আবশ্ক মনে করিতেছি, কারণ আমার বিশ্বাস আমাদের 
বত'মান নাট্যকারগণ এবিষয়ে উন্নতিসাধনের 

নাটক-বচনাব পূর্বের বচনা- 
কৌশল শিক্ষা করা উচিত. জন্য সচেষ্ট না হইলে আমাদের নাটকের 
আশানুরূপ উন্নতিলাভের সম্তাবনা নাই। 
অন্যান্য কলাবিষ্ঠার ন্যায় এ বিদ্কাও আয়ত্ত করা যে শিক্ষা- ও সাধনা- 
সাঁপেক্ষ-এ কথা ভুলিলে চলিবে না। এমন কি, গিরিশচন্দ্র 
হ্যায় প্রতিভাঁশালী নাট্যকারকেও যে সাঁফলা অক্তন করিবার জন্য 
বহুবসর যাব শিক্ষানবিশি করিতে হইয়াছিল তাহ। পুর্বে বাঁলয়াছি । 
কিন্তু দ্রঃখেব বিষয়, আমাদের নবীন নাট্যকাঁরদের মধ্যে অনেকে 
এরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অনুভব করেন না! তাহাঁব! 
সাধারণতঃ জনপ্রিয় নাটকসমুহ পাঁঠ করিয়া বা তাঁহাদেব অভিনয় 
দেখিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করেন তাঁহারই উপর নির্ভর কনিয়ী নাটক 
লিখিতে বসেন। ফলে তীহাদের নাটকগুলি আদশরূপে গৃহীত 
নাটকসমূহেরই অন্ুুকবণমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ভাহাঁদের নাঁট্য- 
প্রতিভার এইরূপ পবিণতি নিশ্চয়ই বাঞ্চনীয় নয়। অবশ্য কেবল 
ব্যাকরণ অধিগত করিয়া যেমন সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সেইরূপ 
কেবল নাট্যশান্ত্রের সুত্র মুখস্থ করিয়! নাট্যকার হওয়! যায় নাঁ_ 
সেজন্য জন্মগত নাট্যপ্রতিভা আবশ্যক । কিন্তু বলিয়াছি, গয়োগ- 
কৌশল আয়ত্ত করিতে না পারিলে বিশিষ্ট প্রতিভাঁও কার্াকরী 
হয় না। সুতরাং নাট্যকারমাত্রেরই এই সকল 
কৌশল শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সখের 
বিষয়, বনু নাট্যশীন্্রবিশারদ মহাজন নানা 
উপদেশ দান করিয়। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পথ অনেকটা 
সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই সকল বিশেষজ্ঞ মহাঁজনদের মধ্যে 
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও নাট্যকার ভল্তেয়ারের স্থান খুব 
উচ্চে। তিনি উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা-সন্বন্ধে যে সকল উপদেশ 
দিয়াছেন সেগুলি বাস্তবিক অত্যন্ত মুল্যবান্। আমি শিক্ষার্থীদের 


ট্র্যাজেডি রচন। স্থন্ধে 
ভল্ভেয়ারের উপদেশ 


খা 


উচ্চশ্রেণীর নাটকের রচনা-প্রণালা ২৪৯ 


স্ববিধার জন্য সেই সকল উপদেশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি__ 
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কিন্তু এই উপদেশগুলি এরূপ সংক্ষিণ্ড সুতীকারে দেওয়া হইয়াছে 
যে, বিনাব্যাখায় ইহাদের মর্ম জম্যগ্রূপে হদয়ঙ্গম করা নবীন 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ হইবে বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য আমি 
এই সুনগ্চলির একটু বিস্তুতভাবে টাকাটিপ্ননীসহ আলোচনা 
ঝরা আবশ্যক মনে করিতেছি ।--উদ্ধৃভাংশে 
উন আসক বষ ভল্তেয়ার প্রথমেই বলিয়াছেন, উচ্চশ্রেমীর 
নাটকের বিষয়বস্তু ৭911৮ এবং 417)001081- 
111৫,--মৃহণ্ড ও কৌতুহলোদ্দীপক--হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র ঘটন! 
ল্ইয়া উচ্চজাতীয় নাটক লেখা চলে না_ “মেঘনা দ-বধ” ট্র্যাজেডির 
বিষয় হুইতে পারে, “ছুছুন্দর-বধ” নয়। কিন্ত বিষ কেবল মহত 
হইলেই হইবে না, তাহা সাধারণের চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই। কিন্তু 
সকল বিষয়েরই আক্ষণী-শক্তি দেশকালপাত্রের উপর নির্ভর 
করে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এদেশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের 
কাহিনী যে ভাবে সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, টয়-ুদ্ধের 
কাহিনী তাহা পারে ন!। যাহা হউক, এইরূপে একটি ভাল নাটকীয় 
আখ্যান নিবাচন করিবার পর, সেইটিকে এরূপ ভাবে ০0701001, 
অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ও সংহত করিয়া লইতে হইবে যে, ছুই তিন 
ঘণ্টার মধ্যে নাটকটির অভিনয় শেষ হইতে পারে। নাটকের মধ্যে 
যখন যে চরিত্রগুলি আনা আবশ্যক কেবল সেইগুলি ভিন্ন নাট্যকার 
অন্য কোন অবান্তর চরিত্রকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবেন না! এবং 


২৫০ বাংলা নাটকের উতপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই সেরূপ কথ। কাহাকেও বলিতে 
দিবেন না-_অর্থাৎ নাটকে প্রত্যেক চরিত্রের ও প্রত্যেক বাক্যের 
সার্থকতা থাকা চাই। কেবল চরিত্র ও বাক্য কেন, প্রত্যেক দৃশ্ঠও 
সার্থক হওয়া আবশ্বক। আখ্যায়িকাঁর মধ্যে যে সকল ঘটনার সহিত 
নাটকের মুখ্য ঘটনা ব। উপপাদ্য বিষয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই সেগুলি 
বাদ দেওয়া যে অবশ্যকর্তব্য তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তন্তিন্ন এমন 
কতকগুলি ঘটনা থাকে যেগুলির সহিত নাটকের সম্বন্ধ থাকিলেও 
রঙ্গমঞ্চে সেগুলি দেখাইবার স্থবিধা বা প্রয়োজন হয় না । এই সকল 
'ঘটনা নেপথ্যে ঘটাইয়। তাহার বিবরণ নাটকের কোন চরিত্রের মুখে 
দিলেই যথেষ্ট হয়। কোন কোন ঘটনা (যেমন উদ্বন্ধনে মৃত্যু ) 
এরূপ বীভৎস যে রঙ্গমঞ্চে সেগুলি না দেখানই ভাল। পক্ষান্তরে 
এমন কতকগুলি ঘটনা থাকে যেগুলি প্রদর্শন করা অবশ্যকতব্য। 
সেগুলি না দেখাইলে নাটকের অঙগহানি হয়-_তাহার আঁকধণী-শক্তি 
কমিয়া যাঁয়। “চৈতন্য-লীলা”-নাটকের জগাইমাঁধাই-উদ্ধীবেৰ দৃশ্য 
এইরূপ দৃশ্যট। ইহা যদি নেপথ্যে ঘটান হইত, তাহা হইলে 
দর্শকমাত্রেই ক্ষু্ হইতেন সন্দেহ নাই। স্তুপ্রসিদ্ধ নাট্যসম'লোচক 
11]10177 &101)61 সেইজন্য এরূপ দৃশ্ঠে নাম 
দিয়াছেন ০01)110%07%  ৭০৫709,"--অবশ্যা- 
প্রদর্শনীয় দৃশ্ঠাবলী। যিনি নাটকের জন্য নির্বাচিত আখ্যায়িকা হইতে 
এই সকল দৃশ্য অভ্রান্তভাবে বাছিয়! লইতে পারেন, তিনি যথার্থ 
নাট্য প্রতিভার পরিচয় দ্রেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও চিত্াকর্ষক দৃশ্য গুলি 
কেবল বাছিয়৷ লইলেই চলিবে না, নাটকের প্লট গডিয়া তুলিবাব 
সময়ে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যে, ঘটনা-পরম্পরার 
ধারাবাহিকতা যেন কোনরূপে নষ্ট না হয়। 

নির্বাচিত আখ্যানকে অধিকতর মনোজ্ঞ কবিবার জন্য নৃতন ঘটনা- 
সৃষ্টির অধিকাঁর অবশ্য নাট্যকারের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কোন ঘটন! 
যাহাতে সম্তাব্যতার সীম। অতিক্রম না করে সেদিকেও তাহাকে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। এখানে “সম্ভাব্যতা” শকের অর্থ দেশকালপাত্রের 


অবগ্প্রদর্শনীষ দৃশ্ঠাবলী 


নাটকে “সস্তাব্যত।” শব্জের অর্থ ২৫১ 


সহিত কাধ্যের সামগ্রশ্য । যাহা একের পক্ষে বা একসময়ে বা এক- 
নাটকে “স্াবযত” শব্দের স্থানে সন্তবপর তাহা অস্যের পক্ষে বা অগ্যসময়ে 
অর্থ-চচর্িত্রের সহিত ব| অন্স্থানে সম্ভবপর না! হইতে পারে। স্তরাং 
কনের শাসর্ কোন কার্যের বা ঘটনার অস্তাব্ত। বিচার 
করিতে হইলে স্থানকালপাত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। 
অলৌকিক বা অসাধারণ ঘটনামাত্রকেই “অসম্তব” বলা যায় না। 
নাট্যকার যদি কাহাকেও দৈত্যদানবদেবতার ন্যায় অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন ব্যক্িরূপে অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে তাহাকে 
দিয় তিনি মে কোন অলৌকিক কাঁধ্য করাইতে পারেন। এই 
কারণে, আলাদিনের “প্রদাপ-দৈত্য” যখন চীনদেশ হইতে একট! 
প্রকাণ্ড রাজপ্রীসাদ তুলিয়া আনিয়া এক রাত্রের মধ্যে তাহা আফ্রিকা! 
মহাদেশের এক প্রান্তে বসাইয়া দেয় তখন কেহই বিশম্মিত হন ন]। 
কিন্তু নাট্যকার যদি কোন সাধারণ লোককে দিয় সেরূপ কোন কধ্য 
করাইতে চান তাহ হইলে তৎপুর্বে তীহাকে দেখাইতে হইবে সেরূপ 
শক্তি সে কিরূপে কোথা হইতে অর্জন করিয়াছে । এই জন্যই 
কুরুক্ষেত্রে হর্বল জয়দ্রথের হস্তে মহাবল ভীগের পরাভব দেখাইবার 
পুর্বে জয়দরথের তদ্রপযোগী বরলাভের কথ! কবি আমাদিগকে 
জানাইয়া দিয়াছেন। ্ঃখের বিষয়, আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের 
মধ্যেও কেহ কেহ অনেক সময়ে এই সোজ! কথাটা ভুলিয়া যান। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিজেন্দলালের “ভীন্ষ" নাটকে ক্ষুদ্র শাল্বখাজ্ের হস্তে 
ভারতের অদ্বিতীয় বার ভাগ্ছের হীন লাঞ্ছনার কথ পুনরায় উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। গ্রন্থকার এই অসন্তব ঘটনার যে কারণ দেখাইয়াছেন 
তাহ! নিতান্ত হাশ্যকর। একটি অসির অভাবেই নাকি মহারথ ভা 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হ্যায় এত ছুবল হুইয়! পড়িয়াছিলেন যে শাহ্বের 
অনুচরদের কাহারও হস্ত হইতে একট! অস্ধ্ কাঁড়িয়া লইবাঁর বা তাঁহা- 
দিগকে কোনরূপ বাধা দিবার ক্ষমতা পর্যন্ত তিনি হারা ইয়াছিলেন ! 
ইদানীং রাজনৈতিক উত্তেজনার স্থৃবিধা গ্রহণ করিয়া যে সকল তথা" 
কথিত “এঁতিহাসিক নাটক” লিখিত হইয়াছে, তাহার লেখকগণের 


২৫২ বাংলা নাটকের উত্পত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মধ্যে অনেকে বীররসের অতিরিক্ত উচ্ছাস দেখাইতে গিয়া সম্ভীব্তার 
প্রায় সকল সীম! অতিক্রম করিয়াছেন। তীহাঁদের একটা বিশেষ 
ঝোঁক দেখা যায় “জোঁআন্‌ অব আর্ক” সুর দিকে, কারণ এইরূপে 
এক সঙ্গে বীরত্ব ও রোমান্সের পরাকাষ্ঠট। দেখাইবার স্বিধা হয়। 
এই সকল “জোআন্” কোন রাজকুমারী বা সন্ন্াসিনী বা এঁজাতীয় 
অন্য কোন মুতিতে সহসা আবিভূত হন এবং এতিহাঁসিক জোঁআন্‌ 
অপেক্ষা যে তাহারা অধিকতর “অঘটনঘটনপটীয়সী” তাহাব প্রমাণ 
দিতে তীহ1দের অণুমাত্র বিলম্ব হয় না। একটা উদাহরণ দিই । দৃশ্য 
--রাজসভ1। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি রাঁজ্যেপ যানতীয় 
সন্ত্রাম্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সভায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
প্রবল শক্র রাজ্য আক্রমণ কবিতে আসিতেছে, কিন্তু সেনাপতি 
জানাইয়। দিয়াছেন যে, রাঁজোো সৈন্যসামন্ত যুদ্ধসরপ্জামাদি প্রযোজনীয় 
সকল দ্রব্যেরই একান্ত অভাঁব। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান ব্যাক্ত যাহ! 
করেন, অনেক চিন্তার পব রাজ তাহাই করিলেন-_-তিনি শন'র সহিত 
সন্ধি করাই স্থির করিলেন। হার রক্ষা আছে? অমনই কোথা 
হইতে ষোড়শী রাজকন্যা অর্ধ-প্রসাধিত অবস্থায় বিছ্যুদ্গতিতে ছুটিযা 
আ'সিফা তীব্রক্বরে বলিলেন, “কি! সন্ধি! না তা কিছুতেই হোতে 
পারে না। আর কেউ বুদ্ধ না করে, আমি একাই যুদ্ধ কোর্ব।” 
রাঁজকন্যা। বালিকা-যুদ্ধবিষ্ভায় একেবারেই অনভিজ্ঞ! ও অনভ্স্তা-_ 
জোআন্‌ অব আর্কের মত তিনি কোন দ্ৈবশক্তি লাভ করেন নাই ব 
প্রত্যা্দেশ প্রাপ্ত হন নাই - কিন্তু তাহ! হইলে কি হয়? প্রায় সকলেই 
_ বিশেষতঃ দর্শকবুন্দ--তাহার সেই বীরবাক্যে অত্যন্ত উৎসাহিত 
হইয়া পড়িলেন এবং তাহার ফলে রাঁজকুমারীর গুশংসাধ্বনিতে 
সমস্ত রঙ্গভূমি মুখরিত হুইয়ী উঠিল ! রাজকুমারীও এই অসাধারণ 
বিজয়লাভের পর নিশ্চিন্তমনে তাহার প্রসাঁধনকাধ্য সমাপন করিতে 
প্রস্থান করিলেন ! বল। বাহুল্য, নাট্যকারগণ কেবল এই হাঁততা'লির 
লৌভেই এরূপ দৃশ্য দেখাইয়া থাকেন, নতুবা ইহার অস্বাভাবিকতা বা 
অসম্ভীব্যত যে তীহার! দেখিতে পান না, ইহা বিশ্বাস করা যাঁয় ন|। 


অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য-বর্জনে নাটকের সৌন্দর্ধ্যবৃদ্ধি ২৫৩ 


অতএব দেখা যাইতেছে, নাটককে অনব্ করিয়া তুলিতে হইলে 
তাহা হইতে যাহা কিছু অনাবশ্যক, অবাপ্তর ও অসম্ভব তাহ! সমস্তই 
নিক্ষরণভাবে পরিবর্ধন করিতে হইবে । এইরূপে অপ্রয়োজনীয় 
চিত ঘটন, দৃশ্য ও চরিত্র বাদ দেওয়ার ফলে 
অপযোজনীয় ঘটনাদি বাদ নাটকের কলেবর হ্রাঁসপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্থু 
রা টা এ নিপুণহস্তে কতিত রত্রের ল্যায় তাহার দূল্য 
যথেস্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। একজন 

সন্মনদর্শী নাট্যসমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, পা) 116 01:77), 09 
11) 111 01111 10071170015 01 10007) 00 17711150101) 
00710101181) 1110 11010,” এইজন্য অভিতঞ্ নাট।কারগণ সকল 
সময়ে আখ্যানবস্তর নারভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্ষারভাগ 
গ্রহণ করেন এবং নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি দৃগ্ি রাখিয়া 
কেবল প্রয়েজনায় ঘটনা ও মুহ্ততুগুলি উদ্ভ্লভাবে কুটাইয়া 
তোলেন। তাঁহার ফলে নাটকের রস এরূপ জমাট নীধির1 উঠে বে, 
আোতবর্গ তাহা আন্গাদ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন। 
অনেক সময়ে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন কালে সঘটিত 
( কিন্ত পরস্পরের সহিত সন্বন্ধযুক্ত ) ঘটন! একই দৃশ্যে দেখাইতে 
হয়। হহাতে সতোর মর্ধাঁদা ক্ষু্ হয় না, পরন্থু হাহা স্পষ্টতর হইয়। 
উঠে। গিরিশচন্দ্র “চৈতন্ত-লীল।” নাটকান্তরতি জগাই মাধাইযের 
উদ্ধারের প্শ্ঠটিকে এ নিয়মেরও উদ্বাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। শিঙানন্দকে আহত করিবার পর হইতে অনুতপ্ত জগাই- 
মাধাইয়ের বৈষণব্ধর্ম গ্রহণপুর্ব হরিনামে রত হওয়া পগান্ত 
সমস্ত ব্যাপারটি বন্দতঃ একই দিনে বা একই স্থানে ঘটে নাই। 
সুতরাং ঘটনাটির প্রতোক অংশ পথক্‌ ভাঁবে রঙ্গালয়ে প্রদর্শন করিতে 
হইলে একাধিক দৃশ্টের প্রয়োজন হয়। কিন্ত্ব “চৈতন্ত-লীলা”র মত 
নাটকে এরূপ একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ ঘটনার জন্য যদি টুই তিনটি 
দৃশ্য সনিবেশ করা যায় তাহা হইলে নাটকের গতি স্বভাবতই মন্থর 
ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। সেই জন্য উক্ত নাটকে এই সকল 
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ঘটনা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া একই দৃশ্ঠে প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাতে 
দৃশ্যটিব সৌন্দর্য ও মাধুধ্য যথেষ্ট পরিমাণে বধিত হইয়াছে, অথ5 
সতোর কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, কারণ একই ব্যাপাবের বিভিন্ন 
₹শ বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইলেও, আদি হইতে অন্ত পধ্যন্ত সমস্ত 
ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একটি । 
ইহাঁৰ পর ভল্তেয়ার বলিয়াছেন, নাটক কেবল হৃদযগ্রাহা 
হইলে চলিবে না, শিক্ষাপ্রদও হওয়া চাঁই। যাহাতে ভাবুক ও 
চিন্তাশীল__-উভয় প্রকাঁৰ দর্শকই--তৃপ্তিলাভ 
করিতে পাঁবেন নাট্যকারেব সে বাবস্থ! কবা 
উচিত। আমাদেব দেশে নাটকের এই 
আদর্শই যে চিরকাল গৃহীত হইযা আসিয়াছে, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 
গিবিশচন্দ্র-ক্ষীরোঁদ প্রসাদাণ্দ পট্যকাঁরগণ যে এই আঁদর্শই অনুসবণ 
কবিয়াছিলেন তাহা। আমি যথাস্থানে দেখাইছাছি। 
পরিশেষে ভল্তেয়ার নাউকের ভাষা কিকপ হ ৪ফা উচিত একটি 
গুদ বাক্যে তাহাবও সঙ্কেত দিযাছেন। পাস্তবিক শাটকের 
বিষয় ও দশ্য-নিণচর্নাদি ঠিকমত হইহেও ভাষ। যধি হদপযোগ 
না হম তাহা হুইলে নাট্যকাবের সন্স্দ হ্রাম ঠিফল্‌ হইত যাতে 
পাঁবে। শতবাঁং মাটকেব ভাষা কিকপ হওয়া উচিত সে তিখখে 
«কটা সিদ্ধান্তে উপনাত হওয়া আবশ্যক । কেহ কেহ পলেন, নাটক 
যন কতক ই যা ও তহসংক্াঙ্গ কথোপকথনেক সমাগম 
তন তাহাব মধ্যে কাব্য বা স্মাজিত সাধখাষা প্রযোগের স্থান 
নই কাবণ সাধাক কথাবাতাষ আমপা সেবপ ভাব ব্বহীৎ 
কবি না। কিন্তু এ মত যে সকল স্থানে খাঁটে না, তাহা আমরা 
ক্রগৃতেব শ্রেষ্ঠ নাটকসমুহ পড়িলেই বুবিতে পাবি। এই সকল 
নাটকেব অনেক উৎকৃষ্ট ঢবিনকে গ্রশয় 
রে পছো বা উন্দোষুক্ত গঞ্ধে কথোপকথন কবিতে 
দেখা যায় এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
সই সকল কথা আমাদের অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া দুরে 


পাটকমাত্রেই শিক্ষাপ্রদ ও 
হন্বয্রাতী হওয়া উচিত 
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থাকুক, আমরা সেগুলি হইতে অনিব্চনীয় আনন্দ লাভ করিয়া 
থাকি । যদি সেগুলিকে “কথ্য” অর্থাৎ সাধারণ চল্তি ভাষায় 
রূপান্তরিত করিয়! দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত নাটকটি নীরস 
নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। ক.স্তবিক মূল্যবান সাজসজ্জা, মনোহর 
দৃশ্যপট, বিচিত্রবর্ণের আলোক প্রভৃতি যেমন অভিনয়ের সৌষ্ঠব 
বৃদ্ধি করে, শব্দের মাধুর্য ও গাস্তীধ্য তেমনই নাটককে অধিকতর 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলে । ভাষা ভাবের পরিচ্ছদন্বরূপ। যে সকল 
অভিনেতা রাজা মহারাজা প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেন, 
তাহাদের পদমপ্যাদাদি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন তীহাদিগকে 
তদ্ুপযুন্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে হয়, উচ্চভাবসমূহকে স্থপরিস্ফুট 
ও জদ্যগ্রাহী করিবার জন্যও তেমনই সেগুলিকে অনেক সময়ে শন্র 
ভাঁষায় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় এবং এ বিষয়ে প্চল্তি”্ভাষ। 
অপেক্ষা “সংস্কতান্ুসা্িণী” সাধুভাষা ঘে অধিকতর উপযোগী তাহা 
বলা বাল্য । মাধূধ্ো, গাতীন্যে ও বঞ্জনাশক্তিতে সংস্কত ভাষাকে 
অপর:জেদ বলিলেও অতযাভ্তি হয় না। উহার সাহাযে অতি অল্ল 
কথায় উচ্চতম ভাব প্রকাশ করা বার, তছ্পরি ইহার মধুর বঙ্কার 
আমদের কে ট্রিদিন অমৃত বর্ষণ করে । বিশেষতঃ এই সজীত- 
প্রিয় দেশে এরপ শ্ুস্বরবিশিষ্ট ভাষার যে একট। স্বাভাবিক আঁকর্ননী- 
শক্তি আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফলে আমাদের 
নাটাকারগ* ইহার নি সদ্বাবহার করিরা থাকেন। দুক্টা হ্স্বরূপ 
ক্টীরোদগ্রসাঁদেব “গুতাঁপ-আদিত।” নাটকে চণ্তাবরের সহিত ব্জিয়ীর 
কথোগিকথনে টান উল্লেখ করা যাইঠে পারে। এই সুন্দর 
দৃশ্যটি দর্শকগণকে কিরূপ মুগ্ধ করে তাহা সকলেই জাঁনেন। একটু 
চিন্তা করিলেই দেখ। যাইবে যে, দৃশ্ঠটির এই মৌিনাশক্তির মুখ্য 
ভিত্তি হইতেছে ভাঁব ও ভাবার অপুর্ঁ সমন্বয় । যদি ইহার ভাঁষা 
পরিধ্তন করিয়! রা ভাঁষ। ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে মুহ্ুত- 
মধ্যে যে ইহার সকল মাধুধ্য ও গাস্তাধ্য তিরোহিত হইয়া যাইবে। 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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নাটকে পঞ্ভ-ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা বল যায়। অনেক 
ভাব পছ্ভে যেমন স্থন্দর, সরস ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়, 
গন্ভে তেমন পারা যাঁয় না। সেই জন্য অনেক নাঁট্যকার এরূপ স্থলে 
পদ্ভের বাবহারই সমীচীন মনে করেন। বস্তুতঃ 
অন্যান্য শিল্পার ন্যায় নাঁট্যকাঁরেবও দৃপ্রি থাকে 
সৌন্দর্য্যস্থগির দ্রিকে_ যে ভাঁবে যখন যে কথাটি 
বলিলে তাহা দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হয়, তিনি সেই ভাবে তাহ! 
বলেন এবং শক্তি থাকিলে ইহার জন্য গগ্ভ ও পদ্ উভয়ুবিধ আযুধহ 
তিনি সমানভাবে ব্যবহাৰ করেন । উদ্দাহরণশ্বরূপ গিরিশচন্দ্রের 
“বি্ল্রমঙ্গল” নাটকটি গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই নাটকের প্রথম 
দৃশ্যে আমরা বিল্রমজ্লকে এক প্রেমমুদ্ধ সরল যুবকরূপে দেখিতে 
পাঁই। তাহার কথাবাতণও ৩দনুক্প--খুব সরল চল্তি ভাবায় 
সে তাহার প্রীণের কথ। ব্যক্ত করে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ 
দৃশ্থো যখন চিন্তামণি-কর্ডক ভর্সিত হইয়া তাহার প্রাণের মধ্ো বণ 
ঝড় উঠিল এবং সেই ঝটিকাঁবিক্ষুব্ধ হৃদয় মধ্যে সে আপনাকে নিতান্ত 
এক। বলিয়া অনুভব করিল, তখন সে নদীশ্থিত শবদেহেব দিকে 
চাহিয়া! আবেগভরে বলিয়। উঠিল-_ 
“এই পরিণাম ! 

এই নরদেহ--জলে ভেসে পায়, 

ছিড়ে খায় কুক্ধর শগাল, 

কিন্ব। চিতাভস্ম পবন উড়ায় । 

এই নারী--এরও এই পরিণাম ! 

নশ্বর সংসারে, 

তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে ? 

কাপ তরে শবে করি আলিঙগন-_ 

দারুণ বন্ধানে ছায়ায় বাধিয়। রাখি £ 

ওই উষা-_-ও,ও ছায়া । 

মিথ্যা-_মিথ্যা- মিথ্যা এ সকলি। 


নাটকে পছের ব্যবহাব 
কোখাষ সঙ্গত 


স্থানকালপাত্রভেদে নাটকীয় ভাষার বিভিন্নত। ২৫৭ 


হেরি আজ নিবিড় আধার চি 

আমি কার, কে আছে আমার ? 

কার তরে জীবনের উন্তাপ বহন ? 

শুন্য অভিপ্রায়ে, 

ঘুরিতেছি নশ্বর-নশ্বর ছাঁয়। মাঝে ! 

কোথা, কে আছ আমার? 

দেখ! দাও, যদি থাক কেহ-- 

জুড়াই প্রাণের হ্বাল, 

প্রাণমন করি সমর্পণ 1৮ 

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্ভৃত এই অপূর্ব উচ্ছাস কি ছন্দো- 
যতিহীন গছ্ে এইরূপ ্ুচ্ঠুভাবে ব্যক্ত হইতে পারিত ? এমন কি, 
এস্থানে মিত্রাক্ষর বা মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিলেও 
ইহার শক্তি ও স্বাভাবিকতা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়। যায়, কারণ 
এখানে বিল্বমঙ্গলের চিন্তাক্রোত ঠিক ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত 
হইতেছে না--একটি« পর আর একটি চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় 
আকুল করিতেছে । এই খণ্ড খণ্ড চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার জন্য 
যে ভান অমিত্রাক্ষর ছন্দই সবাপেক্ষা উপযোগী তাহ] বল। বাহুল্য । 
এইরূপে নাটকের ভাষা সকল পপ্রকারই হইতে পারে, কিন্তু সকল 

সময়েই স্থান-কাল-পাত্রের সহিত তাহার সামগ্রস্ত থাকা দরকার। 
কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক চরিত্রের মুখে এমন কথ! বসাইতে 
হইবে যাহা দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারে । যে সকল 
কথ! দর্শকদিগের মনে ছাপ দিতে পারে না সে সকল কথা যত 
কম কওয়া যায় ততই ভাল। কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ চরিত্রের মুখে 
কোন্‌ কথা দিলে তাহা সবাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হয় তাহ প্রতিভাবান্‌ 
নাট্যকারেরা তাহাদের সহজজ্ঞান হইতে বুঝিতে পারেন এবং 
তদনুসারে তাহার বাক্য প্রয়োগ করেন। এই প্রকার বাক্পটুতা 
নাট্য প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ ও নাটকের সাফল্যের একটি 
প্রকৃষ্ট উপায়। ভল্তেয়ার তাই বলিয়াছেন, 43০ €100191) 


17-15095. 


২৫৮ ংল! নাটকের উতপন্তি ও ক্রমবিকাশ 


৪1059 21)0 ১101) 01) 61090101008 1):0700) 60 6৬61: 01)9/9,0161 
161):0961),00,৮ অর্থাৎ সকল সময়ে প্রত্যেক পাত্র ব! পাত্রীর মুখে 
ভন কথা বসাও যাহা একেবারে শ্রোতার 
ও যাপন হওধা মমশ্থানে গিয়া আঘাত করিতে পারে, কিন্তু 
তাহা যেন চরিত্রোপযোগী হয়, কারণ চরিত্রের 
সহিত যে ভাঁষা সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে না তাহ। কখনও লোককে 
মুগ্ধ করিতে পারে না। “নীলদর্পণ” নাটকে তোরাপের প্রত্যেক 
কথাটি দর্শকগণকে আকুল করিয়া থাকে, তাহার কারণ তাহার ভাষা 
অমাজিত হইলেও তাহার ভিতর দিয় তাহার প্রকৃত প্রাণের কথা 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোরাঁপের মুখে যদ্দি বিশুদ্ধ ভাষা বসাইয়া দেওয় 
হয় বা “জন” নাটকের জনার অগ্নিময় বাক্যাবলী যদি চল্তি ভাষায় 
রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের বর্তমান মর্ম্পগরিনী শক্তি 
কতট। কমিয়া যাঁয় তাহা আঁমর। সহজেই অনুমান করিতে পারি । 
ভল্তেয্ার আর একস্থানে বলিয়াছেন, নাটকে ০1371) ব। 
উপমালক্কার অপেক্ষা 70156710179) বা রূপকালস্কারের ব্যবহারই 
যাহারা অধিকতর ফলপ্রদ, কারণ 1700(41)1)01 হৃদয় 
অপেক্ষা রূপকালক্কারের হইতে সোজা বাহির হইয়া আসে, কিন্তু ১11,110 
বহার অধিকতর উপযোগী বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে রচিত হয়-_-“& 
[1012101)0) ১৬110) 50 15 1)269181 109101)69 60910851915 08 &, 
১110116 1)6101)05 01015 19 1110611180006-৮-সুতরাহ 000191)101 এর 
স্বাভাবিকতা ও আবেগ 5:011]6তে পাওয়। যায় না। সেইজন্য 
কবিরা হৃদয়ের গভীরতর আবেগসমুহ প্রকাশ করিতে হইলে 
রূপক-অলঙ্কার ব্যবহার করাই সকল সময়ে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
করেন। ম্যাকবেথের “99১ ০৮1১ 07101080010” অথবা যোগেশের 
“আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল 1”-এক একটি জমাটবীধা 
দীর্ঘশ্বাস--বক্তার সমস্ত প্রাণ মথিত করিয়া এ কথাগুলি নির্গত 
হইয়াছে। যদি এই দুইটিকে উপ্মা-অলঙ্কারের সাহায্যে প্রসারিত 
কর! যায় তাহা হইলে মুহূর্তমধ্যে এ দীর্ঘশ্বাস তরল হুইয়। 


নাটকের উপসংহার বীজানুগত হওয়। উচিত ২৫৯ 


বাতাসে উড়িয়া যাইবে-_আমাদের “কানের ভিতর দিয়! মরমে 
পশিবার” আর অবকাশ পাইবে নাঁ। সেক্সপিয়ার যখন তরুণ 
ছিলেন, তখন তিনি অন্যান্য লেখকের ন্যায় স্বভাবতই সাহিত্যিক- 
সমাজে নাম কিনিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং সেইজন্য তাহার 
প্রথম বয়সের লেখাতে উপমার ছড়াছড়ি, শব্দালঙ্কারের বাড়াবাড়ি 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর তিনি বত পরিপক্কতা লাভ 
করিতে লাগিলেন, ভাব রস ও নাটকীয় ক্রিয়াদির উপরেই তাহার 
মনোযোগ তত বেশী আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে তিনি 
উপমাঁদির পরিবতে” বূপক-অলঙ্কা'র অধিকতর ভাবে ব্যবহার করিতে 
আরন্ত করিলেন, কারণ, উপরেই বলিয়াছি, হৃদয়ের অনির্বচনীয় গভীর 
ভীবসমূহকে সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ভাবে প্রকাশ করিতে বূপক- 
অলঙ্কারের যেরূপ শক্তি আছে উপমাঁদি অলঙ্কারের সেরূপ নাই। 
সেক্সপিয়ারের প্রথম বয়সের লেখা নাটক গুলির সহিত তাহার পরিণত 
বয়সে বচিত “ম্যাক্বেথ” প্রভৃতির তুলন। কবিলে সকলেই এই সত্য 
উপলব্ধ করিতে পারিবেন । 

নাটকের আর একটি প্রধান সমস্যা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভাবে 
নাটকের উপসংহার করা। নিধিদ্দে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়। 
নাটকের আগাপৈরসহিত আসিয়াও অনেক নট্যকারকে এইখাঁনে 
উপসংহারেব সামঞ্র্ আসিয়াই হোঁচট খাইতে দেখা যায়। অথচ 

টিঠিছি স্বুসগত ও স্থশোভন সমাপ্ডির উপর নাটকের 
সাফলা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। একটা কথা আছে, “যার শেষ 
ভাঁল তার সব ভাঁল।” নাটকের পক্ষেও এ কথা খাটে। কিন্তু 
নাটকের “শেষ ভাল”র অর্থ সকল সময়ে “মধুব-মিলন” নয়। 
জীবন-রঙ্গভূমিতে নান। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রবিশেষ কিরূপ 
পরিণতি লাভ করে তাহাই দেখান নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য । স্থতরাঁং 
নাটকের উপসংহার অস্কিতচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। 
যে নাট্যকার নাটকের প্রধান চরিপ্রসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্থিক 
অবস্থা ও ঘটনার সংঘাতের ফলে তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য 


২৬০ বাংলা নাটকের উত্পত্তি ও ফ্রেমবিকাশ 


রাখিয়া নাটকের যথোপযুক্ত উপসংহার করিভে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকারদের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন । সেক্সপিয়ার এ বিষয়ে 
অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহে 
তিনি দেখীইতে চেষ্টা করিয়াছেন, _%01)817060 18 069611)5৮-- 
চরিত্রই নিয়তির জনক | হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাক্বেথ প্রভৃতি 
নাটকে তিনি এই সত্য সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন, এই সকল নাটকের নায়কেরা বিশেষ গুণবান্‌ হইলেও 
তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া জন্মগত দুর্বলতা! ছিল এবং 
তাহাই ঘটনার ঘাঁত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া অবশেষে তাহাকে 
ধবংসমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। বাস্তবিক বীজের মধ্যেই ফল নিহিত 
থাঁকে--এক প্রকার বীজ হইতে অন্য প্রকার ফল উৎপন্ন হওয়া 
স্বভীববিরুদ্ধ। যে নাটকের স্বাভাবিক গতি মিলনের দিকে, তাহাকে 
ট্রাজেডির গৌবব দিবার জন্য যদ্দি নায়ক বা নায়িকাকে শেষ মুকর্তে 
বিনা কারণে ব্জাঘাতে বা জলে ডুবাইয়া মার! যায় তাহা হইলে সে 
ব্চোরির সহিত নাটকেরও অপমৃত্যু ঘটে। পক্ষান্তরে, পরবীন্নাথের 
শবিসর্জন” নাটকের ন্যায় যে নাটকের স্বাভাবিক প্রস্ণত। ট্র্যাজেডির 
দিকে__যাহায মেরুদণ্ড ট্যাজিক' উপাদানে নিম্িত__তাহাঁকে জোর 
করিয়া “মিলনাস্ত' করিতে চেষ্ট কর! বুদ্ধিমানের কার্ধা নয়। প্রকৃত 
নাটকের প্লট একটি অখণ্ড ও সম্পূর্ণ কাহিনী লইয়া রচিত হয়--আদি 
হইতে অন্ত পধ্যন্ত তাহার প্রত্যেক ঘটনা! অন্য ঘটনাগুলির সহিত 
নিবিড় সন্বন্ধে আবদ্ধ থাকে । সুতরাং এঁ ধারাবাহিক ঘটনাবলীর যাহ 
স্বাভাবিক পরিণতি তাহ ভিন্ন নাটকের অন্য 
মটগঠন-স্দ্ধ.. প্রকার উপসংহার হইতে পারে না। পাশ্চাত্য 
আরিস্তোতলের উপদেশ 
নাট্যজগতের ভরতমুনি আরিস্তোতল পুনঃ পুনঃ 
এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়ীছেন,-_-”]7890 19 87) 
11701686107) 01 817) 801101] 6100৮ 13 00700101966 200 %71010.**4 
11010 19 61780 10101) 1189 2, 10001101)1100, &0010019 ৪100 20) 
6111,*4 ড011-00178000690 1010%, 1091791078১ 10178 106161)07 


রসের অপপ্রয়োগ ও অযথাবাহুল্য বর্জনীয় ২৬১ 


10681101001 600 8 1)7101772770. অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু 
হইতেছে-_আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত একটি সমগ্র ক্রিয়া, সুতরাং তাহা 
যেখানে সেখানে আরস্ত ও যেমন তেমন করিয়া শেষ করা! চলে না 
আরিস্তোতল যে এই কারণে অসম্বদ্ধ-উপকাহিনী-সংবলিত নাটকের 
নিন্দা করিয়াছেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহের আলোচনা- 
কালে বলিয়াছি। ্র্যাজেডি'-সম্বন্ধে এই উপদেশ দেওয়া হইলেও 
“কমেডি'-সম্ঘন্ধেও যে ইহ! প্রযোজ্য তাহ বলা বাহুল্য । 

আর একটি কথা। অন্যান্য ক্ষেত্রের হ্যায় শিল্প ও সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও অনাবশ্যক বাহুলা ও রসের অপপ্রয়োগাদি দোষ সর্বথ! 
পরিবর্জনীয়। অন্নপযুক্ত স্থানে সুন্দর বস্তুও কুৎসিত বলিয়। প্রতীয়মান 
হয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ত স্থানে কুঙ্সিতও স্থন্দর জপ ধারণ করে। 
মেকলে ঠিকই বলিয়াছেন, ৮11)0 ৭10 হিট 018 001 021 1601170 
0107 01114 10170701010 0০011170110) 1001 01 00610107105, 
1)01 01 101131170001)68001ঠ.7" নাট্যকার পুর্ণ রসভাগার বা অতুল 
শব্দসম্পদের অধিকাবী হইতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি উপযুক্ত 
স্থানে তাহ! প্রয়োগ না করিয়া যেখানে সেখানে 
তাহার ছড়াছড়ি করেন তাহা হইলে কেবল 
তাহার অপব্যয় করা হয় না, পরন্থু সৌন্দর্্য- 
বৃদ্ধির নামে কেবল কদধ্যতারই স্যটি করা হয়। এশ্র্যয থাকিলেই 
হয় না, তাহা উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিবার কৌশলও শিক্ষা করা 
চাই। রসিকতা ও বাকৃপটুতা উভয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্থু ইহাদের অযথা 
প্রয়োগ বা অতিরিক্ত বাহুল্য সকল সময়েই বিরক্তিকর হইয়া উঠে । 
তাই মেকলে বলিয়াছেন, “ ০00৮7], 08৫6৪ 15 ০0::00)000 
1 910900037০6 100 ০07760$ 1) ত্11.” অভিজ্ঞ ও বসজ্ঞ্ 
নাট্যকারগণ তাহা! জানেন। সেইজন্য তাহার! স্থানাস্থান বিচার 
করিয়া যথোপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং “অযথা 
বাছুল্য” দোষ সকল সময়ে পরিহার করিয়। চলেন । 

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আমাদের নাটকের যথার্থ 


সের অপপ্রয়োগ ও অযখা- 
বানুল্য সরথ। খচ নীষ 


২৬২ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


উন্নতিসাধন করিতে হুইলে কি নাট্যকার, কি অভিনেতা, কি দর্শক, 
সকলকেই নাট্যবিষয়ে অল্পবিস্তর শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হুইবে। 
আমাদের দেশের শিক্ষিত নাট্যানুরাগী ব্যক্তিগণ যাদি এ বিষয়ে 
মনোযোগী হন তাহা হইলে অনেকটা কাজ হইতে পারে । আমাদের 
বিশ্ববিষ্ভালয়ও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন । আমেরিকার 
বিশ্ববিভালয়গুলিতে নাট্যশান্ত্র ও নাট্যরচনার কলা-কৌশল 
শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। ইংল্যাণ্ড এখনও ততদূর অগ্রসর 
ন। হহলেও নিশ্চেউ নয়। লিবারপুল বিশ্ববিষ্ঠালয় নাট্যবিষয়েব 
অনুশীলনের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লগুন 
দিবার বিশ্ববিগ্ভালয় নাট্যবিষয়ে পারদর্শিতার জন্য 
ডি মনি বিশেষ ডিগপ্লোম! দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

এই ডিপ্লোমা পাইতে হইলে নাট্যবিষয়ের-_ 
ওপপন্তিক (01119006081) ও বাবহারিক ([১801081)- উভয় অংশই 
পুঙ্থীনুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে হয়। অকাফোঁড ও 
কেম্থিজ বিশ্ববিষ্ভালয়েরও এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহারা এক্ষণে 
নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয়:সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ 
দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি এখনও 
পর্ধ্যস্ত এবিষয়ে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক, হতাশার 
কারণ নাই। পূর্বোক্ত বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিও সহসা এ বিষয়ে এতদুর 
অগ্রসর হন নাই। ক্রমশঃ তাহারা নাট্যচচার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়াছেন । উদাহরণ-ম্বরূপ কেন্থিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথা 
বলা যাইতে পারে। আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যেমন পুবে বাংলা 
ভাষার বিশেষ আদর ছিল না, কেম্থিজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে তেমনই 
ইংরেজী সাহিত্যের স্থান অতি নিম্নে ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 
সুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সার আর্থার কুইলার-কোউিচ্‌ এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
যখন ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তথায় 
প্ট্রাইপস্” বা অনা” পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যকে মধ্যযুগের ও 
আধুনিক ভাষা-সমূছের একটি ক্ষুত্র অংশমাত্ররূপে গণ্য করা হইত। 


নাট্যসাহিত্যের উন্নতির উপায় ২৬৩ 


কিন্তু সার আর্থার আসিয়৷ ইংরেজী সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য 
বদ্ধপরিকর হন এবং ্রাহাঁবই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এ বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
ইংরেজী সাহিত্যের স্বতন্ত্র ট্রাইপসের ব্যবস্থা হয়। যখন এইরূপে 
ইংরেজী সাহিত্যের রীতিমত অধ্যাপনা ও অনুশীলন আরন্ত হইল, 
ভথন এ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অংশ নাঁট্যসাহিতোর যথেষ্ট 
পরিমাণে আদর বাড়িয়া গেল। আমর দেখিয়াছি, এদেশেও যখন 
হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে ইংরেজী সাহিত্যের সহিত 
ইংরেজী নাটক বিশেষ "বে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে কলেজের 
ছেলেদের মধ্যে ইংবেজী নাটক অভিনয় করিবার জন্য একটা প্রবল 
স্পৃহা জাঁগিঘা উঠে । কিন্তু বাণলা ভাঁষা বা বাংলা নাটকের প্রতি 
জানা তাহদেব বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ন|। যাহ হউক, 
উণ্তসাধনে ফলিবাঠ। আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এখন বাংলা ভাষাৰ 
০5715 একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে এবং বাঁংল। 

নাটকও বাংলা পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত 
হইয়াছে । বাংলা শ্াষা প্রবেশিকী পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার বাঁহনকপে 
গৃহীত হইয়াছে এবং আচিরে ইহাকে রাজভাষ! ও উচ্চতব শিক্ষা 
বাহনরূপে বাবহার করিবাব ববস্থা হইতেছে । ছাঁরদেব মধোও 
বাংল সাহিত্যের চা পুবণপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব 
আশা করা মায়, আমাদের বিশ্ববিষ্ভালয় অন্যান্য বিষযের শ্যা় দেশীয় 
নাটকের অনশীলন-বিষয়েও পাঁশ্চান্তয বিশ্ববিষ্ভালয় গুলির অনুগামী 
হইতে এখন আব কুষ্টিত হইবেন না। সৌভাগ্যতমে ইত্তিপূর্বেই 
কতৃপক্ষ দেশীয় সঙ্গীত ও শ্ুকুমারকলা-চর্জার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিয়া সে বিষষে অধাপনার ব্যবস্থী করিয়াছেন । এখন 
যদি দেশীয় নাটক ও নাট্যকলার চর্চাও এই বিভাগের অঙগীভত 
করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত 
বিভাগ পতিষ্টা কর! দুরূহ হইবে না । এই সঙ্গে কতিপয় পাশ্চান্তয 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শ্যাঁয় আমাদের বিশ্ববিষ্ভালয়ও যদি একটি নিজস্ব 
রজম্থ-স্বপনের চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে ভাল হয়। দেশের 


২৬৪ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


শ্রেষ্ঠ মনীষিবুন্দ-কর্তক পরিচালিত এরূপ একটি রঙ্গালয় যে একটি 
আদর্শ শিক্ষালয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কাগণ সাধারণ 
নাট্যালয়ের মত জনপ্রিয়তার খাতিরে এখানে কোন নিকৃষ্ট নাটকের 
অভিনয় কর৷ সম্ভবপর হইবে না। প্রমাণস্বরূপ “কলিকাতা হউনি- 
ভাঁসিটি ইন্স্টিটিউটে”র নাট্যাভিনয়ের কথা উল্লেখ করা যাঁইতে 
পাবে । একসময়ে এই সমিতিব স্থশিক্ষিত ছাত্রসভ্যগণ তাহাদের স্তন্দব 
অভিনয়ের দ্বারা কেবল নিজেরাই খ্যাঠি অঞ্জন করেন নাই, পরন্তু 
তাহাদের মধো শিশিরকুমার-প্রমুখ কয়েকজন লব্ধপ্র।তন্ঠ অভিনেতা 
সাঁধাবণ রঙ্গালয়েও নবধুগ প্রবত'ন কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণসাফল্য লাভ কবিতে হইলে আমাদের 
বতমান প্রাথমিক শ্শিক্ষীপদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হাবশ্বক হইবে, 
কাবণ ভিত্তি দূঢ ন' হইলে তাহার উপব উচ্চ সৌধ নিম্ণাণ করা 
যায় *11 এখন আমাদের প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলিতে কেবল লিখিতে 
পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাব উপব সম্প্রতি 
কিছু কিছু শিল্প, ব্যবসায় ও কৃষি শিক্ষ! 
পণ মানবের বিকাশসাধন রর 
কবিতে হলে বত মানা দিবারও চেষ্টা করা হখতেছে। অবশ্য এ 
শিক্ষাপ্রণালীক আমু. দ্র প্রকাঁব শিক্ষাবই উদ্দেশ্য এক- -ভবিষাতে 
সংশোধন আবঠাক 
ছাত্রছাত্রীদের কিছু অন্নস-স্থানেৰ উপায় করিয়া 
দেওয়া। জীবনরক্ষার জন্য জীবমাত্রেবই যে এবপ শিক্ষার প্রয়োজন 
আছে, তাহা অবশ্য আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু মনুষ্যতের 
বিকাশের পক্ষে যে এ শিক্ষ। যথেষ্ট নয় তাহাও অস্বীকার করা যায় 
না। “চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি” প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট বৃন্তিই মানথকে 
অগ্য জীবের উপর শ্রেষ্টন্ব দান করিয়াছে এবং এই গুলিই আমাদের 
সকল কৃষ্টির ভিভি। সুতরাং পূর্ণ-মানবত্ধ লাভ করিতে হইলে 
শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা এই বৃন্তিগুলিরই পুর্ণ বিকাঁশ-সাধনের চেষ্টা 
করা আবশ্যক এবং এ চেষ্টী শৈশবকাল হইতেই আরম্ভ করা উচিত, 
কারণ এ বিষয়ে শিক্ষ। গ্রহণ করিবার জন্য যে দুই শক্তির বিশেষ 
প্রয়োজন-_অনুকরণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি-_সে ছুই শক্তিই শিশুর 


বি্ভালয়ে নাট্যাভিনয়-শিক্ষা ২৬৫ 


মধ্যে অতি প্রবল অবস্থায় ব্তমান থাকে । বলিতে গেলে, শিশু- 
মাত্রেই অভিনেতা হইয়া জন্মায় ও অবিমিশ্র কল্পনা-রাজো বাস কৰে। 
সে অপরকে যাহ। করিতে দেখে, হ্ুদক্ষ অভিনেতার গ্যায় সে 
তাহা! অনুকরণ কবে এবং এইরূপে তাহাব ভ্্বানের সীমা বাডিয। 
চলে। সে যে গল্প শুনে অ'বলম্দে নিজেকে তাহাব নায়কবপে 
কল্পনা করিয়। বসে এবং মহানন্দে কল্পনাব অশ্ে চডিয়। সে “সাত- 
সমুদ্দব তেব নদী” পাব হইয়া যায় । বন্তঃ সকল শিশুর মধোই 
ববীন্দ্রনাথেব “বীরপুকষ” শিশুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ হেন 
শিশুব কল্পনা-প্রধাহ কদদ। করিয়া ধাহারা তাহাকে কেবল অঙ্ক 
কষাইয়। মানুষ করিতে চাহেন ভাহাদের বুধির প্রশ সা করা যায় না। 
তাহাদের মনে বাখা! উচিশ এই কল্পন'-প্।চনাই সকল সাহিত্য ও কুণ্টিব 
ভন । অতএব উহাকে দমন করিতে চেন্টা না কাবা উৎসাহদান 
করাই উচিশ। বস্তুতঃ শিশ্কবা ঘে সকল সদ্ঞণ লইয়া জন্ম গ্রহণ 
করে সেখুছি সনাজেব সম্পর্ি। সনাজ যদি উস সম্প্চে ধক্ষণে 

৪ এর্ধনে অণহেলা কবে, তবে সে নিজেবই অনিষ্ সাধন কবে। 
স্থতরাং বালকবালিকাদের জন্মগত প্রত্যেক উতকুপ্ট বৃশ্তির বিকাশ 
সাধন করিঠে চেক্চা কৰ। সমাজহিতৈষিমাত্রেবই কতব্য। সুবিখাত 
ফ্বাসপী লেখক ও দাশনিক কসে তাহার 

অভিশয-শিক্গ। কিশোবদেব 

শির একটি পয়োদশীষ 11101 নামক প্রসিদ্ধ গন্থে বালকবালি ক 
অজ হি কথা. দেখ শিক্ষা-বিষষে সম।জেব এই ক ৩বা-সম্বন্ধে 
সাধারপেব (বিশেষতঃ জননীগণেব ) দৃষ্টি সব- 
প্রথমে আকসণ করেন। ভাভাব এই গ্রন্থের ছাব। অনুপ্রাণিত হইয়া 
(0011106৯১00 (01111, নামে এক সন্থান্ত ফবাসা মহিলা .৭৭৬ 
্রীন্টাব্রে ভ্াহাপ পবিবারস্থ বালকবাল চাদেব শিক্ষার জন্য 1[1)08176 
91 10010911918 101 €1)11191) নামে একটি বঙ্গালয় স্থাপন করেন 
এবং শ্য়ং কিশোবোপযে।গী কতিপয় নাটক লিখিয়া তাহাদের দ্বারা 
অভিনয় করান। তাহার এই রঙ্গালয় কয়েক বগুসর ধরিয়। 
»লিয়াছিল এবং এই সদ্ৃষটান্ত নান! স্থানে অনুস্থত হইয়াছিল। এখন 


২৬৬ বাংল! নাটকেব উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ 


ইউরোপে ও আমেরিকায় একপ বহু রঙ্গীলয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
তণ্ভিন্ন তথাকাঁব বিষ্ভালয়সমুহেও বাঁলকবালিকাদের দ্বার! নাট্যাঁভিনয়ের 
রীতিমত ব্যবস্থা কবা হুইয়াছে। বলা বাহুলা তাহাদের অভিনয়ো- 
পবোগী বহু নাটকও এই সঙ্গে লিখিত হইয়াছে ও হুইতেছে। এই 
সকল নাটক অভিনয়ের ফলে যে, কিশোরছাত্রগণের বোধশক্তি, 
রসানুভাবকতা ও কল্পনীশক্তি বহুলপরিমাণে বধিত হয় তাহা অভিজ্ঞ 
বাক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই সকল ছাত্র পরে কেবল 
বিশ্ববিষ্ভালয়েব রঙ্গালয়ে শিক্ষিত অভিনেতা যোগায় না পরন্তু সাধাবণ 
বঙ্গীলয়ে রসঙ্ঞ দর্শকগণেব সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি কবিয। স্বদেশের 
নাটক ও রঙ্গীলয়েব উন্নতিব পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কেবল 
তাহাই নহে । অভিনব-শিক্ষাকালে স্বরসাধনা ও আবুত্তিকলাজ্ঞান- 
লাভেব ফলে তাহাবা যে বাঁকৃ্পটরতা অর্জন করে তাহা উত্তবকালে 
তাহাদের সামাজিক প্রতিপন্তি-লাভের পক্ষেও বিশেষ কানাখরী 
হয কাবণ এই গণতান্ত্রিক যুগে কি রাগে, কি সমাজে, সাধারণতঃ 
বাখ্সিগণই নেঠঙ্ লাভ কবিয়া থাকেন । মতবৰ আমি আশা করি 
অ।খাদের বতমান শিক্ষানিয়ম্তাবা আমাদেব বিগ্ভালয়সশ্হে ঘে নঙশ 
শিক্ষা প্রণালী প্রণত্ন কবিতে প্রবৃন্ত হইয়াছেন, তাহাঁঠে আমাদের 
শিক্ষার এই অভাবটিও পুগণ কবিবার ব্যবস্থা থাকিবে । হহার জন্য 
অবশ্য কিশোবদের উপযোগী শ্বতন্্ নাটক প্রস্তুত করা আবশ্থাক 
হইবে, কারণ “বালক বালিকাদেৰ উপযোগী” বলিয়া যে সকল বাংল! 
নাটক এ পধান্ত প্রকাশিত হুইয়া্ে, তাহাঁদেব মধ্যে অধিকাংশই 
প্রকৃতপক্ষে বয়স্ষদেব জগ্য রচিত নাটকসমূহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণমাত্র । 
বল। বাহুল্য, পিতার পরিচ্ছদ কাটিয়া! শিশুপু বকে পরাইবাৰ ব্যবস্থার 
স্যায়ই এ সকল রচনা অসঙ্গশ ও বিস্দৃশ । কিশোরচিত্তের বিকাশ- 
সাধনে বাঁ তাহার আনন্দ বধাঁনে এ সকল নাটক প্রকৃতপক্ষে কোন 
সাহীধ্যই করিতে পারে না। কিন্তু এজন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন 
নাই। নাট্যাভিনয় কিশোরদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া 
গৃহীত হইলে তাহাদের উপযোগী নাটক যে অচিরে যথেষ্ট পধিমাঁণে 
লিখিত হইবে তাহাঁতে সন্দেহ নাই। 


